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অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, গীতা যে নিষ্ষামতাঁর শিক্ষ! দিয়াছে, 

ইহা সংসারী মানুষের জন্য উপযোগী নহে, যাহার। সংসার ত্যাগ করিয়। 
সন্ন্যাসী হইতে পারিবে কেবল তাহাদের পক্ষেই গীতার এই উচ্চ আদর্শ 
অন্গদরণ করা সম্ভব। বাসন। কামনার তৃথি লইয়াই মানুষের জীবন, সেই 
তৃঙ্থিই যদি পরিত্যাগ করিতে হইল, তাহ! হইলে আর জীবনে থাকিল কি? 
কাম ক্রোধাদির বেগের বশেই মানুষ কর্মকরে। যদিকাম ক্রোধ নিষ্মল 
হইয়া যায় তাহ! হইলে মানুষ কন্মব করিবে, সংসার ধম্ম পালন করিবে কিসের 
প্রেরণায়? কিন্ত গীতার শিক্ষ। সন্ন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হইতেই এই সব প্রশ্ন উঠিয়া 
থাকে । *বাহা বস্তর সহিত ইন্দরিয়ের স্পর্শে যে স্তখ ব| আনন্দ পাওয়া যায় সে- 
সবই যে পাপ বা বজ্জনীয়, গীতা তাহা বলে নাই, যদিও অনেক নীতিবিৎ 
এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, ইন্ড্রিয়ের দ্ধার। কোনরূপ স্থুখ ভোগ করাটাই অন্যায়, 
পাঁপ, উচ্চতর অধ্যাত্ম জীবন লাভের পরিপন্থী । সুমিষ্ট থাগ্চ আস্বাদন করিয়া, 
স্থগন্ধ পুষ্প আন্রাণ করিয়া, শ্রুতিমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া, স্থন্দর চিত্র বা হন্দরী 
রম্ণী দেখিয় চিত্তে যে আনন্দের উদয় হয় তাহাতে কোন পাপই নাই, তাহাতে 
আত্মার কোন ক্ষতিই হয় না, বরং এই সব আনন্দের ভিতর দিয়াই আমরা 
আত্মোপলব্ধির দিকে অগ্রসর হই, কারণ আমাদের আত্ম। হইতেছে আনন্দময়, 
আনন্দই তাহার স্বরূপ, রসো বৈ সঃ। আর বাহিরের যে বস্তুতে আমরা 
আনন্দ পাই তাহাঁও ভগবানেরই বিভূতি; গীতায় ভগবান বলিয়াছেন সংসারে 
শ্সম্পন্ন সৌন্দরধ্যময় যাহা কিছু দেখিবে সে-সব তাহারই বিভৃতি, তাহারই তেজ 
হইতে উদ্ভুত, 

যদ্যদ্‌ বিভূতিমত সত্বং শ্রীমদূর্ছিতমেব ব1। 

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোইংশসম্ভবমূ ॥ 

গীতা--১০1৪১ 
সংসারের সব কিছুতেই ভগবান রহিয়াছেন, সকল বাহ্‌ স্পর্শেই আমরা 

ব্রশ্মানন্দ লাভ করিতে পারি, কিন্তু সাধারণ মানবের চৈতন্ত অজ্ঞানে আবৃত 
রহিয়াছে, তাই সে সর্বত্র এই উপলব্ধি পায় না। যেখানে ভগবানের শক্তির 
বিশেষ প্রকাশ, যে-সব বস্তু বিশেষভাবে স্থন্দর, স্থশ্রী, আনন্দ গ্রদ--০সই সবেই 
সে ভগবানের কিছু আভাস পায়, স্পর্শ পায়, তাই সে সেই-সব বস্ততে আনন্দ 
লাভ করে- অতএব ইহাতে পাপ বা দোষাবহ কিছুই নাই। কিন্তু অজ্ঞান 

৯ 
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ও অহংভাঁবের বশে সে নিজেকে এই সকল বস্ত হইতে স্বতন্্ বলিয়া মনে কবে, 
সেই সবকে নিজের ক্ষুদ্র অহংয়ের তৃষ্থির জন্য ধরিয়! রাখিতে চায়, নিজের অজ্ঞ 
ধারণ] অনুযায়ী ভোগ করিতে চায়, ব্যবহার করিতে চায়-_-এইভাবে তাহার 
মধ্যে যে কামনার বেগ উদ্ভূত হয় তাহাতে তাহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়, মোহ 
উৎপন্ন হয়, আত্মস্থৃতি নষ্ট হয়, সে হিতাহিত শুভাশুভ জ্ঞানশৃন্য হয় এবং এই 
ভাবেই পাপে লিপ্ত হয়। অতএব এই বেগকে সংযত করিয়া শান্তভাবে 
ংসারের যে কোন ভোগ-ন্থখ ইন্ডিয়-স্খ গ্রহণ করা হউক না কেন তাহাতে 
পাপ হয় না। 
গীতা যে ভোগ-হথথ বঙ্জন করিতে বলে নাই শুধু তাহাই নর্ৃহ, গীতা 
স্পষ্টভাবে ভোগের নির্দেশ দিয়াছে, অজ্জবনকে বলিয়াছে, “যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গে 
যাইবে, জয়ী হইলে এই পৃথিবীকে ভোগ করিবে, অতএব দৃঢ় সঙ্কল্লের সহিত 
যুদ্ধ কর” গীতা অবশ্ঠ বলিয়াছে যে, ইন্দ্রিয়ংস্পর্শ হইতে ঘষে ভোগ উত্পনন 
হয়, জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতে তৃষি পান নাঃ কিন্ত তাহার কারণ হইতেছে তিনি 
চান নির্মল সখ; আর ইন্দিয-স্থখের সহিত দুঃখ জড়িত হইয়া বহিয়াছে; 
ছুঃখযোনয় এব তে। কিন্তু সে-জন্য এসব ভোগ-স্থথ বজ্জন করা গীতাব 
শিক্ষা নহে, এ সব স্থখের সহিত যে ছুঃখ জডিত রহিয়াছে তাহার মূল 
উতৎ্পাটন হইতেছে এ করিয়া নিম্মল সুখ ভোগই গীতার শিক্ষ/। কাম 
ক্রোধের বেগ দুঃখের মূল তাই গীতা এ বেগকে সংযত করিবার উপদেশ 
দিয়াছে। 
কিন্তু কামক্রোধের বেগ না থাকিলে মানুষ আদৌ কন্মে প্রবৃত্ত হইবে 
কেন? সখের কামন। যদি না রহিল তাহা হইলে মানুষ কেন সখের সন্ধান 
করিবে? নিষ্কাম ভাবে কর্ম, অনাসক্তভাবে ভোগ--এসব কি স্ববিরোধী 
নহে? মানব প্রকৃতিতে কি ইহা সম্ভব? সাধারণ মানুষ সকাম কন্মেই অভ্যস্ত, 
কামনার পরিতৃপ্চিতে যে স্থখ শুধু তাহার মন্ই সে ভাল রকমে বুঝে, তাই 
নিষ্ষাম কন্ম ও অনাসক্ত ভোগ তাহার নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু 
ইহা অজ্ঞান, মোহ-_এই মোহ ও অজ্ঞান দূর করাই গীতা-শিক্ষার লক্ষ্য । 
নিষ্াম কম্ম যদি অসম্ভব হয় তাহ হইলে সমঘ্ত গীতার শিক্ষাই ব্যথ হইয়া যায়। 
নিষ্ষাম কন্মের অর্থ নহে যে, কর্মের কোন লক্ষ্য থাকিবে না, উদ্দেশ্য থাকিবে 
ন1। কর্মের অর্থই হইতেছে কোন উদ্দেশ্তসিদ্ধি; উদ্দেশ্য না থাকিলে অবশ্য 
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কোন কম্মই হইতে পারে না। কিন্তু কোন্‌ উদ্দেশ্ত লইয়া কশ্ম করিব সেটা 
যদি আমার ব্যক্তিগত সখ দুঃখ লাভ লোকসান হিসাব করিয়া নির্ধারণ করি 
তাহ! হইলেই সেইটি হয় সকাম কর্শ। প্রশ্ন উঠিবে, মানুষ নিজের স্বার্থ সিদ্ধ 
করিবে না, শুধুই পরের জন্য সর্বদ] নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ম করিবে-_-ইহাই কি 
গীতার শিক্ষা? তাহ হইলে সংসার চলিবে কেমন করিয়া? বস্ততঃ ইহাঁও 
গীতার শিক্ষা নহে__গীতায় অঙ্জুনকে সম্পূর্ণ নিংস্বার্থভাবে কম্ম করিতে বলা 
হয় নাই, ভগবান বলিয়াছেন, “যুদ্ধে জয় লাভ করিয়! সমৃদ্ধিশালী রাজ্য উপভোগ 
কর।” ইহা বিশুদ্ধ নিংস্বার্থপরতা নহে। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসীদ্ধির 
কামনা লইয়া যেমন কর্খব করা চলিবে না, তেমনি নিজের স্বার্থসিদ্ধি হইবে, 
ভোগস্থখ হইবে বলিয়৷ কোন কন্ম যে বজ্জন করিতে হইবে এমনও কোন কথা! 
নাই। বস্ততঃ গীতার শিক্ষার সারমন্্র হইতেছে এই যে, কোন্‌ কম্ম করিতে 
হইবে না হইবে সেট! নিজের ক্ষুদ্র অহংভাঁব লইয়া! বিচার করিও না, নিজের 
স্থখ ছুঃংখ বিচার করিয়া কম্ম করিও না, দেখিবে কোন্‌ কর্টি তোমার কর্তব্য, 
ভগবান তোমার নিকট হইতে কোন্‌ কশ্ম চান, সেই কম্মটিই স্থুচারুভাবে, 
ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ হিসাবে করিবে__ইহাই প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম, সংসারের 
সকল লোক সকল অবস্থাতেই এই নিষ্কাম কর্মের সাধনা করিতে পারে এবং 
ইহাই প্রকৃত সখ ও শান্তিলাভের পন্থ। | 

অনেকেই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, অজ্জুনকে কন্ম করিতে, যুদ্ধ করিতে 
বল! হইয়াছে, সমৃদ্ধিশালী বাঁজ্য ভোগ করিতে বলা হইয়াছে, কারণ তিনি 
ক্ষত্রিয় এবং কন্ম ও ভোগের অধিকারী । ছুইটি মার্গ আছে, প্রবৃত্তি মার্গ ও 
নিবৃত্তি মার্গ । অঞ্জন প্রবৃত্তি মার্গের অধিকারী বলিয়াই তাহাকে কর্ম ও 
ভোগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু বস্ততঃ গীতা কোথাও এইভাবে 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এইবনপ ছুই মার্গের ভেদ করে নাই। আর গীতার শিক্ষা 
শুধু এক শ্রেণীর লোকের জন্যও কথিত হয় নাই, ইহা! সার্বজনীন; সকল 
লোকের সকল কালের উপযোগী যে শাশ্বত অধ্যাত্ম ধর্ম, গীতায় প্রধানতঃ 
তাহাই শিক্ষা দেওয়! হইয়াছে । প্রচলিত কোন প্রকার সাধনাকেই গীতা 
অগ্রাহ্ করে নাই, বলিয়াছে সকল প্রকার সাধন। দ্বারাই আত্মোক্তি সাধন 


করা যায়__ 
সর্ধেইপ্যেতে যজ্ঞবিদে। যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ । ৪1৩০ 
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তথাপি গীতার একটি নিজস্ব সাধনা আছে, সকল সাধনার সার সমন্বয় করিয়া 
গীতা এক বিশেষ সাধনপন্থার নির্দেশ দিয়াছে, এবং অঞ্জুনকে এক প্রতিনিধি- 
মানব রূপে গ্রহণ করিয়া সকল মানবের জন্যই সেই পন্থার ব্যাখ্যা করিয়াছে । 
অজ্জুন ক্ষত্রিয়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অগ্রসর; কিন্তু সাধারণ ভাবে এই সংসারই এক 
বিরাট কুরুক্ষেত্র, যুদ্ধক্ষেত্র-এখানে বিনা যুদ্ধে কেহ এক পদও অগ্রসর হইতে 
পারে না, যে-সব আস্মরিক শক্তি এখন জগৎকে, মানব-জীবনকে অধিকার 
করিয়া রহিয়াছে তাহারা বিন] যুদ্ধে মানুষকে স্থচ্যগ্র ভূমিও ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত 
নহে। গীতা অজ্ভনকে উপলক্ষ্য করিয়া সকল মানবকেই এই মহান জীবন- 
যুদ্ধে উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হইতে বলিয়াছে, এবং আস্থরিক শক্তি-সকলকে 
জয় করিয়া এই পৃথিবীতেই ধশ্মরাজ্োর, স্বর্গরাঁজ্যের প্রতিষ্ঠঠ করিতে বলিয়াছে 
_-ভূজ্ফ রাজ্যম্‌ সমৃদ্ধম। কাম ক্রোধই হইতেছে মান্ুযের শ্রেয়; লাভের প্রধান 
বিদ্ব, ইহারা মানুষের শক্র, ইহারা আমাদের মধ্যে যে ছিদ্র করিয়া 
দেয় সেই পথেই জগতের আস্থরিক ও পৈশাচিক শক্তি সকল আমাদের 
উপর তাহাদের প্রভাঁব বিস্তার করিয়া ক্রমশঃ আমাদিগকে অধিকার করিয়া লঘ, 
আমাদিগকে যন্ত্র করিয়া জগতে তাহাদের আস্রিক ও পৈশাচিক লীলার 
বিস্তার করে, সেইজন্য গীতা প্রথমেই কাম ও ক্রোধকে জয় করিতে বলিয়াছে, 
জহি শক্রং মহাবাহো কামরূপং ছুরাসদম্‌ । ৩1৪৩ 
অথচ মানবজীবনের একটা স্তরে কাম ও ক্রোধের স্থান আছে, উপযোগিতা 
আছে। যে-সকল মানব নিম্নতম স্তরে পড়িয়া রহিয়াছে, প্রকৃতির অধমণ্ডণ 
তমোগুণের অধীন রহিয়াছে_-তাহারা কাম ক্রোধের দ্বারা চালিত না হইলে 
কর্মে প্রবৃত্ত হয় না, জীবনে প্রবৃত্ত হয় না; এ-অবস্থা মানবাত্মার পক্ষে মৃত্যু 
স্বরূপ, ইহ মানুষকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যায়। কুরুক্ষেত্রে অজ্জুন সহসা 
এই অবস্থাতে পতিত হইয়াছিলেন, তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতায় 
ভগবান সকল তমোগ্রস্ত মানবকেই বলিয়াছেন, 
ক্লেব্যং মাস্ম গমঃ । 

অজ্জুনকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়া গীতা মানুষকে 
জীবনযুদ্ধে উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হইতেই উপদেশ দিয়াছে, এবং এইটিকেই 
গ্রবৃত্তিমার্গ বল৷ যাইতে পারে। আর যাহারা রজোগুণের বশে কামক্রোধের 
দ্বারা পরিচালিত হইয়া কম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, অজ্জনের রাজসিক ক্ষত্রিয় 
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প্রকৃতিকে উপলক্ষ্য করিয়৷ গীতা তাহার্দিগকেই বলিয়াছে, কন্মেই তোমাদের 
অধিকার কিন্তু ফলে নহে--কম্ম করিবে কিন্তু ফলকামনায় কন্ম করিও না, 
কাম-ক্রোধেব বেগকে সন্থ করিতে অভ্যাস কর। তাহা হইলে আমর কি 
অন্ুমরণ করিয়! কশ্ম করিব? কোন কিছু কামনা করিয়াই ত মান্থুস কম্ম করে, 
কামনা না থাকিলে কিসেব জন্য কোন্‌ কম্ম করিব? এই প্রশ্নের উত্তরেই 
গীত1 বলিয়াছে, শাস্ত্র অনুমরণ কবিয়া কশ্নম কর; কামের বশে কন্ম নাকরিয়। 
কোন উচ্চ নীতি, উচ্চ আদর্শ অন্ঠসরণ করিয়া কম্ম কর, নতুব। উদ্ধগতি লা 
করিতে পারিবে না, প্ররূত স্থথও মিলিবে না, 
যঃ শাক্সবিধিমুৎস্থজ] বর্ততে কামকারতঃ | ১৬২৩ 
কিন্তু এইটিও গীতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষ। নহে, মানুষের উচ্চতম আধ্যাত্মিক অবস্থা 
বা পদ নতে। সে পদ লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে শাস্্রবিধিকে, সকল 
প্রকার মানসিক বিধিনিষেধকে ছাড়াইয়৷ উঠিতে হইবে, মন বুদ্ধিব উর্দে যে 
আত্ম। রহিয়াছে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, অধ্যাত্চৈতন্য হইতে সকল 
কম্ম করিতে হইবে । সেইজন্তই গীতা কম্মযোগের ব্যাখ্যা করিতে আত্মতত্ব শিক্ষা 
দিয়াছে । কাম ক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়া, অধ্যাতআ চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
সাক্ষাৎভাবে ভগবৎপ্রেরণায় সকল কন্ম করাই কম্মযোগের শ্রেষ্ঠ পরিণতি-_গীত। 
এইটিকেই মানবজীবনের শ্রে্ঠতম আদর্শ বলিয়া! গ্রচার করিয়াছে এবং অজ্জনকে 
উপলক্ষ্য করিয়া এই সাধনাবই বিভিন্ন স্তর বর্ণন] কবিয়াছে। প্রথম স্তর হইতেছে 
তামসিকতা ও পরুব্য বঙ্জন কবিয়া বীরের মত জীবনযুদ্ধে প্রবৃত হওয়া 
দ্বিতীয় স্তর হইতেছে কাম-ক্রোধের বেগকে জয় করা । এই দ্বিতীয় স্তরটিকেই 
নিবৃত্তিমার্গ বল। যায়; ইহার সহিত প্রবৃত্তিমার্গের যে বিরোধ কল্পনা করা 
হয়, গীতা তাহা স্বীকার করে নাই, গীতার মতে ইহা সাধনার পর পর ছুইটি 
ত্র বা অবস্থা । নিবৃত্তিমার্গে উঠিলেই প্রবৃত্তির শেষ হইযা যায় না, তবে সে 
প্রবৃত্তি কাম ও ক্রোধ হইতে না আপিয়া ক্রমশঃ উচ্চ ও উচ্চতর স্তর হইতে, 
এবং শেষ পর্য্যন্ত সাক্ষাতৎভাবে ভগবান হইতে আইসে ; তখনই হয় দিব্য কন্ম, 
দিব্য জীবন। ভগবান হইতে, আত্ম! হইতে এই যে প্রবৃত্তি আইসে তাহাকে 
উপলক্ষ্য করিয়াই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, 
ধর্মযবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোইস্মি ভরতর্ষভ। ৭1১১ 

জীবের মধ্যে ধশ্মের অবিরুদ্ধ যে কাম ভাহা1 বজ্জনীয় নহে । গীতায় যে কাম 
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বজ্জনের কথা বল! হইয়াছে তাহ! হইতেছে রজোগুণ হইতে উৎপন্ন নিকৃষ্ট কাম, 
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্তবঃ। রজোগুণ হইতে উৎপন্ন কাম-ক্রোধই 
মানুষকে পাপে প্রবৃত্ত করায়; ধর্মের অবিরুদ্ধ যে কাম তাহা! আমাদের মধ্যে 
ভগবানেরই ভোগেচ্ছার প্রকাশ, তাহার অনুসরণে পাপ হইতে পারে না। 


ধশ্মের অবিরুদ্ধ কাম বলিতে অনেকেই এইরূপ ব্যাখা করিয়া থাকেন যে, 
বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী যদি কামোপভোগ করে তাহাতে কোন পাপ হয় না। 
কিন্তু ইহা বস্তুতঃ গীতার শিক্ষ। নহে, স্বামী-ন্ত্রাও যদি কামের উত্তেজনায় যৌন 
ংসর্গ করে তাহা হইলে তাহাদেব পাপই করা হয়, তাহাদের উর্ধগততি ব্যাহত 
হয়। রামকৃষজ বিবাহিত জীবনে স্ত্রীপংসর্গের দোষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “ছুটে! 
ফুল ফেলে দিলেই কি শুদ্ধ হয়ে যায়?” অর্থাৎ, মন্ত্রপাঠ করিয়া বিবাহ 
করিলেই যে স্ত্রী-পুরুষ সকল পাপের দায় হইতে মুক্ত হয় তাহা নহে । কামের 
বশে যখনই চলাযায় তখনই হয় পাপ, এইজন্যই আমাদের দেশে ত্রহ্মচরয্য 
আশ্রমের পর গার্হস্থ্য আশ্রমের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । ইহার উদ্দেশ্য পশুরা 
যেমন কামের বশে যৌনমংসর্গ করে নর-নারী যেন সেইভাবে মিলিত না হয়, 
কার্ণ তাহাতে তাহাদের উদ্ধাতর অধ্যাত্ম জীবনবিকাঁশ ক্ষুপ্ন হয়, এবং সেই 
অধ্যাত্-জীবন লাভই মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য, নিঃশ্রেয়স। 'প্রকৃতিই 
মানুষের মধ্যে কাম দিয়াছে, মানুষ প্রকৃতির অনুসরণ করিবে তাহাতে দোষ 
কি? জোর করিয়া কি প্রকৃতির বিরুদ্ধে কেহ যাইতে পারে? প্রকৃতিকে 
এইভাবে নিগ্রহ করিলে তাহার ফল কখনই ভাল হয় না।-আজকা'ল অনেকেই 
এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া! কামকে প্রশ্রয় দেন, ইহ] মানবজীবনের, মানবসমাজের 
পক্ষে অতিশয় অনর্থকর। মানুষ পশুর স্তর হইতে ক্রমবিবর্তনের দ্বার! 
মানবত্বের মধ্যে উঠিয়াছে, এখনও তাহার মধ্যে পশুস্থবলভ অনেক কিছুই 
রহিয়াছে, কাম ও ক্রোধ তাহাদেরই অন্তর্গত । মান্ষের প্রকৃতিতে উর্দাতর 
সত্বগুণের বিকাশ হইয়াছে । রজোগুণ যেমন মানুষের প্রকৃতির অন্তর্গত, তাহার 
দ্বারা মানুষের মধ্যে কাঁম ও ক্রোধের উদ্রেক হয়, তেমনই মানুষের প্রকৃতিতে 
সত্তৃগুণও রহিয়াছে, তাহার দ্বার! মানুষ কাম ও ক্রোধকে সংযত করিয়া উর্দাতর 
জীবনের বিকাশ করিতে চায়__-অতএব ইন্ড্রিয়ংযম, কামজয় এ-সব মাঁনব- 
প্রকৃতিতেই অস্তনিহিত রহিয়াছে, ইন্দ্রিয়সংযম করিলে বস্ততঃ প্রকৃতির বিরুদ্ধে 
যাওয়া হয় না, পরস্ত প্রকৃতির উর্ধতর প্রবৃত্তির দ্বার তাহার নিম্নতন পাশবিক 
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প্রবৃত্িকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত কর! হয়, এবং এইভাবেই মানুষ ক্রমশঃ অধ্যাত্ব- 
জীবনের দিকে অগ্রসর হয়। 

এইটিই ভারতের সনাতন আদর্শ_-সংসারের ভোগস্থথ, ইন্িয়তৃপ্তি সম্পূর্ণ- 
ভাবে বজ্জন কবা নহে; আবার এ সবকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়! গ্রহণ 
করাও নহে । যাহারা কামোপভোগকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ 
করে, কামৌপভোগপরমাঃ, গীত। তাহাদিগকে আন্ুবিক-প্রকৃতিসম্পন্ন মানব 
বলিয়াছে, তাহার! প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রকৃত মন্ম বুঝে না (১৬৭)। 
প্রবৃত্তিকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, পশুব মত কাম উপভোগ ন। 
করিয়! গুমনভাবে তাহা করিতে হইবে যেন তাহা আমাদিগকে মানবজীবনের 
যাহ] পরম লক্ষ্য মোক্ষ বা অধ্যাত্মজীবন সেই দিকে লইয়া যায়। অর্থ ও কামকে 
বঙ্জন করিতে হইবে না, কিন্তু তাহাদিগকে ধন্মের ছারা নিয়ন্ত্রিত করিতে 
হইবে, তাহ] হইলে তাহাদের ভিতর দিয়াই মানুষের প্রকৃতির স্থবিকাশ হইবে, 
মানুষ দিব্জীবনের দিকে অগ্রসর হইবে । ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ__ইহাঁই 
চতুর্বর্গ। বৌদ্ধধর্মের শিক্ষার ফলে ভারতবাসী অর্থ ও কামকে বজ্জন করিয়া 
সংসারত্যাগ ও সন্্যাসের দিকে ঝু'কিতেছিল, এরূপ নিবৃত্তিকেই মানবজীবনের 
পরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছিল, এইভাবে €বদিক বর্ণাশ্রম ধন্মের সামপ্ুস্য 
নষ্ট হইতেছিল, সেই সময়ে গীত। পুনরায় সেই বৈদিক আদর্শের মুল সত্যটি 
প্রচার করিয়াছে । সংসারকে ত্যাগ করা নহে, সংসারে থাকিয়া সংসারের 
ভোগস্থথ এমনভাবে গ্রহণ করা যেন এই সংসারেই মানুষ দিব্যজীবন লাভ 
করিতে পারে, এই পৃথিবীতেই স্ব্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। 

বান্ীকি রামচরিত্রে ভারতের এই আদর্শটি উজ্জলভাবে পরিস্ফুট 
করিয়াছেন, 

ধর্মকামার্থতত্বজ্ঞঃ স্বৃতিমান্‌ গ্রতিভানবান্। 
লৌকিকে সময়াচারে কৃতকল্পো৷ বিশারদঃ ॥ 
রামায়ণ, অযোধ্যা] ১২২ 

“রামচন্দ্র ধর্ম, কাম ও অর্থের প্রকৃত তত্ব সম্যক ভাবে অবগত ছিলেন, 
তিনি সমুচ্চ প্রতিভ। ও স্বৃতিসম্পন্ন ছিলেন, লোকাচার ও দেশাচারে অভিজ্ঞ 
ছিলেন এবং সে-সব সম্যকৃভাবে অনুসরণ করিতেন ।” তিনি বেদ, বেদাঙ্গ, 
কাব্য, নাটক, অলঙ্কার-শাস্ত্র প্রভৃতি গভীরভাবেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ধর্ম 
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ও অর্থের দাবী পুরণ করিয়া অর্থাৎ তাঁহার রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক 
কর্তব্যসকল সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়া তবে তিনি ভোগস্থখ গ্রহণে প্রবৃত্ত 
হইতেন, তিনি কখনও অলস থাকিতেন না 
অর্থধম্মৌ চ সংগৃহ সখতস্ত্রো ন চাঁলসঃ | 
_রামায়ণ, অযোধ্য। ১২৭ 


জীবনকে পর্ণভাবে উপভোগ করিবার জন্য যে-সব শিক্ষা প্রয়োজন রামচন্্র 
সে-সবেই স্থশিক্ষিত ও বিশারদ ছিলেন, 


বৈহারিকাণাং শিল্পানাৎ বিজ্ঞাতার্থবিভাগবিৎ। 
আরোহে বিনয়ে চৈব যুক্তে! বারণবাজিনাম্‌ ॥ 
_রামায়ণ, অযোধ্যা ১২৮ 


“তিনি স্বকুমার শিল্পপনকলে পারদশশী ছিলেন, কেমন করিয়া অর্থ বিভাগ ও 
ব্যয় করিতে হয় তাহ| ভাল রকমেই জানিতেন, তিনি অশ্বারোহণে সুদক্ষ 
ছিলেন এবং তস্তী ও অশ্বকে শিক্ষিত কবিতে জানিতেন ।” 

রামচন্দ্র ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 


কশ্চিদর্থং চ কামং চ ধর্মং চ জয়তাংবর | 
বিভজ্য কালে কালজ্ঞ সর্বান্‌ বরদ সেবসে ॥ 
রামায়ণ, অযোধ্যা ১০০।৬৩ 


“হে বিজয়ীতরেষ্ট ! তুমি কি স্ববিচারপূর্বক তোমার সমম্ন ধশ্মাচবণ, 
রাজ্য-শাসন কাধ্য এবং কামোপভোগের জন্য বিভাগ কর ?” 
অতএব সন্্যাসীরা যে কামিনী ও কাঞ্চন একেবারে বজ্জন করিবার উপদেশ 
দেন, ইহ! ভারতের সনাতন আদর্শ নহে, তাহাদের স্থব্যবহারের দ্বারাই মানুষ 
ক্রমশঃ মোক্ষ বা দিব্যজীবনের জন্য প্রস্তুত হয়--এই আদর্শই বেদে প্রচারিত 
হইয়াছিল। কালক্রমে সেই আদর্শ মলিন হইয়৷ পড়ায় ভারতবাসী যখন 
ংসারত্যাগ ও সন্যাসের দিকে ঝুঁকিতে আরম্ত করে, সন্নাসকেই মানবজীবনের 
শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গ্রচার করে, তখন গীতা আবার সেই টৈদিক আদর্শের 
প্রচার করিয়াছে । 
গীতা ইন্ড্রিয়ভোগ্য বিষয় ত্যাগ করিতে বলে নাই, পরন্ত যে-ভাবে 
ইঞ্জিয়ভোগ গ্রহণ করিলে তাহা দুঃখ ও বন্ধনের কারণ হয় তাহাই সমূলে বর্জন 
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করিতে বলিয়াছে। কাম ও ক্রোধের বেগই হইতেছে এই ছুঃখ ও বন্ধনের 
মূল, অতএব তাহা দূর করিতেই হইবে। কাম ও ক্রোধ আমাদের মন 
প্রাণ ও আাযুমণ্ডলে যে তীব্র বিক্ষোভ উত্পন্ন করে তাহা বেদনাদায়ক, এ 
অশান্ত অবস্থায় কেহই প্রকৃত স্থথ বা আনন্দ লাভ করিতে পারে না, 
অশান্তন্য কুতঃ সুখম্‌। পশুর ন্যায় কামোপভোগ করিয়া মানুষ যে স্থখ পায় 
তাহা অতিশয় ক্ষণিক এবং তাহ1 বেদনার সহিত মিশ্রিত এবং অবিলম্ষে তাহা 
যে প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে, তাহাতে দেহ, প্রাণ, মন অবসন্ন হইয়! পড়ে। 
অজ্ঞান মানুষ এইটিকেই পরম স্থখ বলিয়া! ভাবিতে শিখিয়াছে, তাই সে 
সর্বদা এই বিষাক্ত পাত্র মুখে তুলিযা লইবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায় এবং পুনঃ 
পুনঃ সেই বিষ পান করিয়া অশেষ দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করে। এই জন্যই 
গীতা সর্ধবপ্রথমে কাম ও ক্রোধকে প্রকৃতি হইতে নিশ্মল করিতে বলিয়াছে। 
আসক্তি হইতে, রাগ ও দ্বেষ হইতেই কাম ও ক্রোধের বেগ উৎপন্ন হয় 
আসক্তি বজ্জন করিলেই কাম ক্রোধ আর আমাদিগকে বিচলিত করিতে 
পারে না, তখন রাগ-দ্বেষ-শূন্ধ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয় ভোগ গ্রহণ করিয়া 
আম্র! শান্তি ও প্রকৃত আনন্দ লাভ করি (২।৬৪)। 

কিন্তু প্রকৃতির বশেই কাম-ক্রোধের বেগ উৎপন্ন হয়, কাম-ক্রোধের কারণ 
উপস্থিত হইলে তাহার কাধ্য হইবে না ইহা! কি সম্ভব? মানুষ কি প্রকৃতির 
বিরুদ্ধে যাইতে পারে? মানবপ্রকৃতি সম্বপ্ধে ভ্রান্ত ধারণ! হইতেই এইরূপ 
প্রশ্ন উঠিয়া থাকে । মা্ষের মধ্যে কাম-ক্রোধের বেগ আদৌ অবশ্যস্তাবী 
নহে এবং উহা প্রকৃতির মূলগত কোন সত্য নহে। অভ্যাসের বশেই মানুষ 
কাম-ক্রোধের অধীন হয়, সাধনা ও প্রযত্বের দ্বারা মানুষ এই অভ্যাস নিশ্চয়ই 
দুর করিতে পারে, বহু মানবই তাহা করিয়া থাকেন এবং তাহাদিগকেই 
সাধু ও সচ্চরিত্র বল! হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল যাইতে পারে, কোন সুন্দরী যুবতী 
রমণী সম্মুখে আসিলে পুরুষের মধ্যে যে কামের বেগ উৎপন্ন হয়, সেটা কেবল 
অভ্যাসের দো, পূর্বব সংস্কারের ক্রিয়া । শ্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যৌন সন্বন্ধটাকেই 
মানুষ বড় করিয়। দেখিতে শিখিয়াছে, তাই স্ত্ী-পুরুষ পরস্পরের সম্মুখে 
আসিলে এ যৌন ক্ষুধাটাই জাগ্রত হইয়া উঠে। সমাজ ষে স্্রী-পুরুষকে 
পরস্পরের সংস্পর্শে আসিতে নিষেধ করে তাহাতে এ অভ্যাস ও সংস্কার 
আরও বদ্ধমূল হইয়া যাঁয়, কোনরকমে স্ত্রীপুরুষ একত্র হইলে যৌনচিস্তা দূর 

৮ 


৫০২ প্রীমপ্তগবদগীত। 


করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে । রীতিমত সৎ শিক্ষা ও সৎ 
অভ্যাসের দ্বারা এই বিকৃতি সম্পূর্ণভাবেই দূর করা যায়। 

স্ত্রীলোকের সম্মুখে আসিলেই যে কামভাঁব উৎপন্ন হয় না, তাহার দৃষ্টাস্ত 
মা ও বোনের সহিত পুত্র ও ভাতার সম্বন্ধ । সুন্দরী স্ত্রীলোকের চিত্র দেখিলে 
কামভাবের উদয় হয়, কিন্তু পূর্ণযৌবনা অপবূপ সৌন্দরধ্যময়ী লক্ষ্মী, সরস্বতী, 
ভগবতীর চিত্র দেখিয়া, এমন কি সম্পূর্ণ উলঙ্জিনী শ্ঠামামৃত্তি দেখিয়াও বিন্দুমাত্র 
কামভাবের উদয় হয় নাকারণ এ সময়ে আমরা যৌন চিন্তা করি না, 
_ যৌনলালসাকে প্রশ্রয় দিই না। মাত! ও ভন্বীর সম্মুখে, দেবী মৃত্তির সম্মুখে 
যে পবিত্র ভাব রক্ষা করা সম্ভব, সকল স্ত্রীলোকের লম্মুখেই সেই ভাব রক্ষা 
করা যায়, সেই অভ্যাসই প্রকৃত ইন্দ্রিয়সং্যমের উপায় । প্রকৃতিতে কামভাবের 
উদয় হইলে কখনই তাহাকে প্রশ্রয় দিতে নাই, তদনগুসারে কোন কাজ করিতে 
নাই, যৌন চিন্তা মনে স্থান দিতে নাই--তাহা হইলে আমাদের প্রকৃতি হইতে 
এ সব কু-অভ্যাপ ও কু-সংস্কার দূর হইয়া যাইবে, কারণ পুরুষ পুনঃ পুনঃ যে 
সঙ্কল্প করে, প্রকৃতি নিশ্চয়ই তদইসারে নিজেকে পরিবপ্তিত করে, ইহাই 
শাশ্বত বিধান । 

কাম ক্রোধকে জয় করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়গণকে আত্মবশ করিতে হইবে, 
মানুষ বহুদিনের অভিজ্ঞতায় ইহা উপলব্ধি করিয়াছে । কিন্তু সাধারণতঃ 
ইহা ষে-ভাবে অভ্যাস করা হয় তাহা বিশেষ ফলপ্রদ্র হয় না, অনেক সময় 
বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে এবং সেই বিপরীত ফলকে লক্ষ্য করিয়াই আজকাল 
কেহ কেহ ইন্জ্রিয়সংষম অভ্যাসকে অনিষ্টকর বলিয়া থাকেন। কিন্তু বস্ততঃ 
ইন্ড্িয়সংযমে দেহ, প্রাণ, মনের কোনই ক্ষতি হয় না, বরং কাম ও ক্রোধের 
উত্তেজনায় শরীরের যে ক্ষয় হয় তাহাই মানুষকে জরা ও ব্যাধি এবং শেষ 
পর্য্যন্ত মৃত্যুর কবলে লইয়া যাঁয়। চিকিৎসাতত্ববিশারদর ধন্বস্তরি বলিয়াছেন, 

মৃত্যুব্যাধিজরানাশি পীষুষং পরমৌষধম্‌। 
্রক্মচধ্যং মহছলং সত্যমেব বদাম্যহম্‌ | 

“ত্রহ্মচর্ধ্য জরা ব্যাধি ও মৃত্যু বিনাশক অম্ৃতময় পরম ওষধ, ইহা মহান্‌ 

বল স্বরূপ, এ কথা আমি সত্যই বলিতেছি।” 
শাস্তিং কাস্তিং স্থতিং জানমারোগ্যং যাপি সম্ভতিম্। 
ষদিচ্ছন্তি মহদ্বর্মং ব্রহ্মচর্যং চরেদিহ ॥ 
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“যে ব্যক্তি শাস্তি, কান্তি, স্থৃতি, জ্ঞান, আরোগ্য কামনা করেন এবং সুস্থ 
ও মেধাবী সন্তান কামন। করেন তিনি ব্রদ্ষচর্ধযরূপ মহান ধর্শ পালন করুন|” 

কাম ও ক্রোধের উত্তেজনায় স্্ামুমণ্ডলে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, রেতঃ ক্ষয় 
হয়, সত্যম অভ্যাস করিলে এ রেতঃ শরীরের মধ্যে থাকিয়া ওজঃ শক্তিতে 
পরিণত হয়, তাহার দ্বারা শবীর, প্রাণ, মনের দ্িব্যশক্তির বিকাশ সম্ভব হয়, 
মানুষ ব্র্মজ্ঞান লাভের যোগ্য ইইয়। উঠে। মানুষ যেদিন কাম, ক্রোধ প্রভৃতি 
রিপুগণকে প্ররুতি হইতে নির্মল করিতে পারিবে সেইদিন সে এই পৃথিবীতে 
মৃত্যুকেও জয় করিতে পারিবে, এই দেহেই পরম ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে_- 

যোইকামে! নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ ন তশ্য প্রাণা উৎক্রামস্তি ব্রদ্মেব 
সন্‌ ব্রদ্মাপ্যেতি'"'অথ মত্ত্যোহমূতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্লত । 

-বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪181৬১৭, 

কাম ও ক্রৌধকে নির্মল কিবার প্রকৃত উপায় কি? মানুষ কাম 
ক্রোধের বশে চালিত হইয়| কম্ম করিলে সমাজে শৃঙ্খলা থাঁকে না, সেইজন্য 
সমাজ শান্তির বিধান করিয়াছে, শাস্তির ভয়ে লোকে কাম ক্রোধকে সম্বরণ 
করে। কিন্তু এই ভাবে প্রকৃতির শুদ্ধি সাধন হয় না। সমাজে একটা বাহিক 
শৃঙ্ভল। হয়, তাহার মধ্যে মানুষ সভ্য ও শান্তিময় জীবন যাপন করিয়া 
আত্মোন্নতি করিবার স্থযোগ পায়, এইজন্য এইরূপ সামাজিক ব্যবহারের 
সার্থকতা আছে। কিন্তু শুধু ইহার দ্বারাই প্রকৃত রোগের প্রতিকার হয় না, 
মান্ুয সমাজকে নানাভাবে ফাকি দিয়া কাম-ক্রোধের তৃপ্তি করে-ফলে 
ব্যক্তির জীবন বা সমাজের জীবন উন্নতির পথে আর অগ্রসর হইতে পারে না, 
পুন: পুনঃ একট গণ্তীর মধ্যেই ঘুরিতে থাকে । তাই যুগষুগান্ত ধরিয়! সমাজ- 
শ।সন সত্বেও মানুষ মূলতঃ যেরূপ কাম-ক্রোধের অধীন ছিল তেমনিই আছে, 
কচিৎ কখনও দুই এক জন ব্যক্তিগত বিশিষ্ট সাধনার দ্বারা মুক্তিলাভ 
করিয়াছে । ধশ্মের শাসন সমাজেব শামনকে সমর্থন করিয়াছে, সমাজকে 
ফাকি দিলেও ধর্মকে ফাকি দেওয়া যায় না, পাপ করিলে ইহজন্মে না হউক 
মৃত্যুর পর নরকে গিয়। কিম্বা পরজন্মে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে, এইরূপ 
ভয় দেখাইয়াছে। এইভাবে সমাজে একটা বাহক নৈতিকতা ও ধাশ্মিকতার 
আবেষ্টন স্ষ্ট হইলেও, ভিতর কার মানুষটি যেমনকার তেমনই থাকিয়া গিয়াছে, 
তাহার প্ররুতির মূলগত কোন পরিবর্তন বা রূপাস্তরই হয় নাই। ইহ! 


৫০৪ গ্রীমন্তগবদগীতা। 


হইতেই আবার অনেকের ধারণ] হইয়াছে যে, যান্ষ যেমন চিরকাল কাম ও 
ক্রোধের অধীন ছিল, ভবিষ্যতেও তেমনই থাকিবে, মানব-প্রক্কৃতির, মানব- 
চরিত্রের কোন রূপান্তর সম্ভব নহে। মানুষকে যদি মুক্তি ও অধ্যাত্ম-জীবন 
লাঁভ করিতে হয়, তাহ1 হইলে এই দ্েহ, প্রাণ, মনের প্রারৃত জীবন ছাড়িয়া 
যাইতেই হইবে । 

কিন্তু আমর] পূর্বেবেই বলিয়াছি ইহ! আদো গীতার শিক্ষা নহে; এই দেহে, 
এই জীবনেই (প্রাণ উৎক্রাস্ত হইবার পূর্ববেই--বৃহদারণ্যক ৪191৫ ) মানুষকে 
ফুক্ত হইতে হইবে, দ্রিব্য জীবন লাভ করিতে হইবে । তবে সেজন্য লৌকিক, 
সামাজিক,ধাশ্মিক বিধিনিষেধ পালনই যথেষ্ট নহে,সেজন্ত যোগসাধনার প্রয়োজন । 
ধশ্মজীবন, নৈতিক জীবন--কোঁনটিই অধ্যাত্ম-জীবন নহে, এ সবের দ্বারা মানুষ 
অধ্যাত্-জীবনের জন্য কতকট। প্রস্তত হইতে পারে । পরন্ত যোগপাধন। 
ভিন্ন অধ্যাত্ম-জীবন লাভ সম্ভব নহে, গীত। তাহারই শিক্ষা দিয়াছে। 
ইহকালে ব। পরকালে ছুঃখের ভষ, শান্তির ভয়, নরকের ভয় দেখাইয়া 
মানুষকে যে বাহিক* ব্যবহারে সং্ঘত করা যায় তাহাতে সমাজের সাময়িক 
স্থবিধা হইতে পারে বটে কিন্তু মান্ষের প্রকৃতির যে আমূল পবিবর্তন অধ্যাত্ম- 
জীবনের জন্য প্রয়োজন তাহা সম্ভব হয় না। অন্য পক্ষে, বিধিনিষেধের 
অতিমাত্রতা ও নিগ্রহের ফলে দেহ, প্রাণ, মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহাতে 
আত্মার বিকাশ ক্ষুপ্ন হয়, আত্মানম্‌ অবসাদয়েৎ। পাপের ভয় দেখাইয়া সমাজে 
বাহিক শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহাষ্য হইতে পারে, কিন্তু এ ভয়ই আবার আত্মোন্নতির 
পথে বিদ্ব হইয়া ঈ্াঁড়ায়। যেমন কাম ক্রোধকে জয় করিতে হইবে, তেমনই 
ভয়কেও বজ্জন করিতে হইবে, বীতরাগভয়ক্রোধঃ, কারণ এই তিনটিই 
হইতেছে আত্মোন্নতির অন্তরায় । 


পাঁপের ভয়ে মানুষ কিরূপ অবসন্ন হইয়! পড়ে, কুরুক্ষেত্রে অজ্ঘনই তাহার 
প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । যুদ্ধে জ্ঞাতিহত্যা, গুরুহত্যা করিলে যে পাপ হইবে তাহার 
ভয়েই তান তাহার কর্তবা পালন করিতে বিমুখ হইয়াছিলেন। পাঁপ পুণ্যের 
প্রভেদ আছে, সে প্রভেদ অগ্রাহ্হ করিলে মানুষের কল্যাণ নাই । যে-সব 
মান্থষ কাম ক্রোধের অধীন থাকিয়া পশুর স্তায় জীবন যাপন করিতেছে, পাপের 
ভয়েই তাহার] নিজদিগকে কতকট! সংযত করে এবং এই ভাবেই উর্ধতর 
জীবনের জন্য গ্রস্ত হয়। কিন্ত এই পাপের ভয় প্রকৃতিতে বদ্ধমূল হইয়া 
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গেলে তাহাই আবার ভীষণ অন্তরায় হইয়] ঈীঁড়ায়। তাই গীতা বলিয়াছে, 
যোগী পাপপুথ্য উভয়কেই বজ্জন করেন, বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে স্থকৃতদুফতে । 

পাপের যে ভয়, সেট। অজ্ঞান প্রস্থত। বস্তুতঃ পাপ-পুণ্য কি, তাহাদের 
ফলাফল কি সে-সম্বন্ধে যখন আমাদের প্রকৃত জ্ঞান হয় তখন আর আমর! 
বৃথা ভয় পাই না, সঙ্ঞানে পাপকে বজ্জীন করি, পুণ্যময় পথেই অগ্রসর হই। 
পাপ করিলে তাহার ছুঃখময় ফল আছে ইহা নিশ্চিত, কিন্ত পাপের ফলে 
নরকে গিয়া পচিতে হইবে এটা কল্পিত কাঁহিনী ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
পৃথিবীর নিয়ে নরক বলিয়া এক ভীষণ স্থান আছে, সেখানে পাগীগণকে অশেষ 
যন্ত্রণা দেওয়া হয়_-এ-সব সম্পূর্ণ অজ্ঞানের কথা । পৌকে নরকের কথা 
বিশ্বাস করে বলিয়া গীতাঁও নরকের উল্লেখ করিযাঁছে, কিন্তু গীতার ভাষা 
হইতে বুঝা যায় যে, নরক কেবল একটি রূপক মাত্র, উহা আত্মার অবনতি 
বা অধোগতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃতিতে ক্রমবিবর্তনের ফলে জড় 
হইতে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ হইতে জন্ত, জন্ত হইতে মানবের উদ্ভব হইয়াছে-- মানুষ 
যে-সব নূতন শক্তি লাভ করিয়াছে তাহাদের কল্যাণে সে সৃষ্টির শ্রেষ্ট জীব 
হইয়াছে । এ ভ্রমবিবর্তনের ধারাঁতেই তাহাকে আবও উচ্চস্তরে উঠিতে 
হইবে, দিব্য মানব বা অতিমানব হইতে হইবে। যেরূপ আচরণের দ্বার। 
মান্ষের এই উদ্ধগতিতে সাহাধা হয় তাহাই পুণা, আর যেরূপ আচরণের 
দ্বারা সে পাশবিকতার মধ্যেই বদ্ধ থাকে অথব তাহার মধ্যে রাক্ষস বা অস্ুর 
ভাবের বিকাঁশ হয় তাহাই পাপ। কাম ক্রোধ মানুষকে পাশবিক ও আস্থরিক 
ভাবের দ্রিকেই লইয়া যায়, তাই ইহার পাপ, মান্তষকে যে দেবত্বের পথে 
অগ্রসর হইতে হইবে এইগ্ুলি হইতেছে তাহাতে প্রতিবন্ধক, তো হ্থাস্ত 
পরিপন্থিনৌ। সমাজের শাসনের ভয়ে নহে, নরকের ভয়ে নহে, পরস্ত জ্ঞানের 
সহিত উর্ধতর দিব্য জীবন লাভের কামনা লইয়া যদি আমরা দৃঢ় সঙ্কল্লের 
সহিত কাঁম-ক্রোধকে জয় করিতে অগ্রসর হই, তাহা হইলেই আমরা কৃতকাধ্য 
হইবার আশা করিতে পারি। কাম ক্রোধকে জয় করিবার জন্য অনেকেই 
শরীরকে নানাভাবে নিগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন 
ফলই হয় না, বরং উণ্টা বিপত্তিই হইতে পারে । অনেক সময়ে এইরূপ নিগ্রহের 
ফলে বাধা পাইয়। কাম ক্রোধের বেগ দ্বিগুণ হইয়া উঠে, তখন তাহাকে আর 
সামলাঁন যায় না। কামকে জয় করিবার জন্য অনেকেই পরামর্শ দেন, 
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স্ত্রীলোকের সংসর্গে আসিও না, তাহাদের মুখদর্শন এমুন কি তাহাদের চিত্র 
পধ্যন্ত দর্শন করিও না। কিন্তু এই ভাবে কামের হাঁত এড়ান যায় না। যতক্ষণ 
ইহার বীজ আমাদের প্রকৃতিতে নিহিত থাকিবে ততঙ্ষণ ইহার উত্তেজক 
নিমিত্তের অভাব কখনই হইবে না। কথিত আছে প্রাচীনকালে একজন 
খষি মতস্তের রমণ ক্রিয়া দেখিয়া কামাতৃর হইয়া পড়িয়াছিলেন। লতাবৃক্ষের 
মধ্যেও অহরহঃ যৌন ক্রিয়া চলিতেছে; যে পুষ্পকে আমরা এত পবিত্র বলিয়া 
দ্রেবতার চরণে অর্পণ করি তাহা হইতেছে লতাবৃক্ষের জননেক্ডিয়। চক্ষু কর্ণ 
বন্ধ করিয়া! গুহার মধ্যে বাস করিলেও আমাদের অবচেতনা হইতে কামের 
বেগ উখিত হইবে। অতএব ইন্দ্রিয়পথ রুদ্ধ করিয়া কামের আক্রমণ হইতে 
রক্ষা পাইবাঁর উপায় নাই--আমাদের ভিতরটাকে শুদ্ধ করিতে হইবে 
এবং ইহা কেবল আভ্যন্তরীণ সাধনা দ্বারা হইতে পারে, এবং তাহাই 
যোগসাধনা। 

প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে অনেক প্রকার যোগসাধন। প্রচলিত 
আছে--হঠযোগ, রাজঘোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, তান্ত্রিকযোগ । 
সাধক আপন প্রকৃতি অনুযায়ী, সামর্থ্য অনুযায়ী যে-কোন পথ ধরিয়া! অগ্রসর 
হইতে পারেন, গীতা সকল প্রকার যৌগসাধনারই ইঙ্গিত দিয়'ছে_-তবে গীতার 
যে নিজস্ব যোগ তাহা হইতেছে একটা সমন্ব়। আর আধুনিক যুগের মাজুষের 
পক্ষে এইব্প একটা সমন্বয়ই উপযোগী । জীবনের অধিকাংশ সময় হঠযোগ ও 
রাজযোগের আমন ও প্রাণায়াম অভ্যাম কর। এখন খুব কম লোকের পক্ষেই 
সম্ভব এবং তাহার প্রয়োজনও নাই । আমাদের এই দ্রেহ, প্রাণ, মন যে 
গতানুগতিক ভাবে চলিতে বাধ্য নহে, যত্র করিলে যে ইহাদের মধ্যে অসাধারণ 
শক্তিসকলের বিকাশ কর যাইতে পারে, প্রান যোগপ্রণালী-সকল তাহা 
প্রত্যক্ষ ভাবেই প্রমাণ করিয়া দিয়াছে । তবে তখন যাহা কতকগুলি বিশেষ 
সাধকের পক্ষেই সম্ভব ছিল, এখন প্রকৃতির ক্রমবিবর্তনের ফলে তাহ! মানব- 
সাধারণের পক্ষেই সহজ ও সুলভ হইতে চলিয়াছে। গীতা এইরূপই একটি সহজ 
ও স্থলভ পথ দেখাইয়। দিয়াছে, সস্থখং কর্ত মব্যযম্‌। 

মানুষ যতক্ষণ গ্রকৃতির খেলাম্ব নিমগ্ন রহিয়াছে, প্রকৃতির মধ্যে যে ব্রিগুণের 
খেলা যন্ত্রবৎ চলিতেছে তাহার সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখিতেছে ততক্ষণ 
সে কাম ক্রোধের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে না। কাম ক্রোধ রজোগুণের 
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ক্রিয়া। প্রথমতঃ সত্বগুণের দ্বারা রজোগুণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া পরে সকল 
গুণের অতীত হইয়া, আত্মার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই মানুষ প্রকৃত মুক্তি লাভ 
করিতে পারে। তাহার পূর্বে যে-সিদ্ধি তাহা! কেবল সাময়িক ও অসম্পূর্ণ। 
আমরা যাহাতে অন্তরস্থিত আত্ম। সম্বন্ধে জাগ্রত হই, প্রকৃতির সমস্ত খেলা 
হইতে নিজ্দিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারি, সেই জন্য গীতা আত্মা 
ও অন্তঃপুরুষের সন্ধান দিধাছে এবং তাহাতেই মনোনিবেশ করিতে 
বলিয়াছে, তদ্বদ্বয়ঃ তদাত্মীনঃ (৫1১৭), ইহাই জ্ঞানযোগ। আবার 
কর্মের দ্বারাও চিত্ত শুদ্ধি হয়, প্রকৃতির রূপান্তব হয়, সেই জন্য যোগিগণ 
কায় মন বুদ্ধি ও ইন্দড্রিয-সকলের দ্বাব| কম্ম করেন (৫।১১)। ইহাই 
কম্মযোগ । আবার ভগবানকে সমস্ত হৃদয় মন দিয়া ভালবাসিতে পারিলে, 
অতি দুরাচার ব্যক্তিও শীঘ্র সাধু হইয়। উঠে (৯৩০)। ইহাই 
ভক্তিযোগ । গীত এই সকল যোগেরই উপদেশ দিয়াছে, পঞ্চম ও যষ্ঠ 
অধ্যায়ে হঠযোগ ও রাজযোগেরও উপদেশ দিয়াছে । সকল প্রকার যোগ- 
প্রণালী হইতেই সাধক নিজ সামর্থ্য ও প্রয়োজন ও প্রকৃতির গতি অন্যাষী 
কিছু কিছু সাহায্য গ্রহণ করিতে পাবে। কিন্তু সকল প্রণাণীতেই মূলতঃ 
তিনটি জিনিষ রহিগনাছে। প্রথমেই চাই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা_ মান্তষ বর্তমানে যে 
দুঃখদন্দময় জীবন যাপন কবিতেছে ইহাই যে তাহার চরম সম্ভাবন| নহে, ইহা 
অপেক্ষা এক উদ্ধতর জীবন আছে, সেইটি লাভ করাই মানব জীবনের গ্রকৃত 
লক্ষ্য, নিঃশ্রেয়স,। এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া সকল সময়ে সেই উদ্ধতর জীবনের 
জন্য অভীপ্ক। জাগাইধা রাখ|; তাহাই মন ও বুদ্ধিকে উদ্বদ্ধ করিবে, 
প্রাণের মধ্যে অধ্যাত্ম-অগ্রি জালাইয়া দিবে। মানুষ যেরূপ কামন। 
করে সেইরূপই হইয়া! উঠে, “কামময় এবায়ং পুরুষ:৮”-_-এই পুরুষ কামনাময়, 
যিনি যেমন কাঁমনা করেন, তিনি তেমনই গতি লাভ করেন। আমর! যদি 
পর্ববদ] পাশবিক ভাবে ইন্দ্রিয়ভোগের কামনা করি, আমাদিগকে জন্ম মৃত্যু 
দুঃখের অধীন এই জীবনের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হইবে ; আর যদি আমরা 
বলিতে পারি যেনাহং নামৃতা স্তাম্‌ কিমহম্‌ তেন ক্যাম, তাহা হইলে আমরা 
ইহজগতেই অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি, অত্র ব্রন্ধ সমশ্ুতে। 

দিতীয়তঃ প্রয়োজন, প্রকৃতির সমস্ত অশুদ্ধ ক্রিয়াকে দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত 
বর্জন করা । যখন কাম-ক্রোধের বেগ উপস্থিত হইবে, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির 
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সহায়ে তাহাকে নিবারণ করিতে হইবে, তাহার বশে কোঁন কর্ম করা চলিবে 
না। যতবার এইরূপ বেগ উখিত হইবে, ততবারই তাহা নিবারণ করা 
অভ্যাস করিতে হইবে, প্রকৃতির মধ্যে কোথায় কি অশুদ্ধ ক্রিয়া চলিতেছে, 
খুঁটিয় খু'টিয়া বাহির করিতে হইবে এবং বজ্জন করিতে হইবে। 

তৃতীয়তঃ প্রয়োজন ভগবানের নিকট আত্ম-সমর্পণ। সর্বদ! ভাগবত 
জ্যোতি, শক্তি ও আনন্দকে ভর্দ হইতে আহ্বান করিতে হইবে, তাহ! যেন 
আমাদের দেহ, প্রাণ, মনে অবতীর্ণ হইয়! আমাদের সমগ্র আধারকে শুদ্ধ ও 
রূপান্তরিত করিয়! দেয়। 

এই তিনটি-_উদ্ধতম অধ্যাত্মজীবন লাভের অভীগ্দা, যাহা কিছু তাহার 
প্রতিবন্ধক পুনঃ পুনঃ সে-সব বজ্জন এবং ভগবানের নিকট একান্তিক ভাবে 
আত্মসমর্পণ_-এই তিনটিই হইতেছে যোগসাধনার মূল তত্ব; আর যাহা কিছু 
তাহ হইতেছে বহিরঙ্গ ও গৌণ, আপন আপন প্রয়োজন বা অভিরুচি মত সাধক 
সে-সবের সাহাধ্য গ্রহণ করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন। আর এই 
যে আভ্যন্তরীণ যোগসাধনা, ইহার জন্য বনে বা পর্বতগুহায় যাইবার. 
প্রয়োজন হয় না, সংসারে সকল কর্মের মধ্যে থাকিয়াই মানুষ এই যোগ অভ্যাস 
করিতে পারে। তবে এই সাধনার অন্কৃল পারিপাশ্বিক অবস্থা না থাকিলে 
সাধনায় অগ্রসর হওয়া কঠিন এবং অজ্ঞান মানুষ শুধু নিজে নিজেই এই 
সাধনার পথে চলিতে পারে না--এই জন্যই ভারতে প্রাচীন কাল হইতে 
গুরুগৃহে থাকিয়া গুরুর সাহাধ্যে অধ্যাত্ম সাধনার ব্যবস্থা আছে। গুরুই 
আমাদের শ্রদ্ধা ও অভীগ্মাকে দৃঢ় করিয়া দেন, কাম ক্রোধাদি রিপুর বেগকে 
সংযত করিতে উৎসাহ ও শক্তি দেন, গুরুকে ভগবানের প্রতিনিধি জানিয়া 
তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াই আমর! ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ সিদ্ধ 
করিয়া তুলি। গীতা এই সকল সাধনার বিষয় বিশদ্ভাবে বর্ণনা করে নাই। 
সাধনার মূল তত্বগুলিরই ইঙ্গিতদিয়াছে। 

সন ম্বুস্নঃ শন স্হ্থী নন্রঃ- নৃঢ়নিষ্ট সাধনার দ্বারা যে ব্যক্তি 
কাম ও ক্রোধের বেগকে সম্ধরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে সেই যোগী, সেই 
প্রকৃত স্থখী। কিন্তু এইরূপ লোকের পক্ষে কি আর সাংসারিক জীবন 
যাপন করা সম্ভব? সাংসারিক জীবন যাপন করিতে হইলে দুইটি জিনিষ 
অপরিহার্ধ্য--আত্মরক্ষা ও বংশ রক্ষা । এই দুইটির জন্যই কি কাম ও 
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'ক্রোধের বেগ আবশ্যক নহে? গীতা যে বলিয়াছে, এই দেহেই কাম ও 
ক্রোধের বেগকে সম্বরণ করিতে হইবে, তাহার অর্থ কি ইহাই নহে যে, 
শেষ পর্যন্ত ইহ-জীবনেই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্যাসী হইতে হইবে? শঙ্করাদি 
সন্ন্যাসিগণ গীতার এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন । কিন্তু বস্ত্রত: ইহা গীতার 
শিক্ষা নহে । গীতা বলিয়াছে, সন্াসও নিংশ্রেয়স লাভের একটা পথ বটে, 
কিন্ত এটিই একমাত্র পথ নহে, উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পথ হইতেছে কন্মযোগ । 
গীতা কাম ক্রোধের বেগ হইতে মুক্ত হইয়াই কশ্ম করিতে বলিয়াছে, এবং 
তাহাই কম্মষোগের পরিপক্ক অবস্থা । গীতার গুরু অজ্জুনকে যুদ্ধ কঞঝিতে 
বলিয়াছেন, কিন্ত কাম ক্রোধের বশে নহে, যুধ্যস্ব বিগতজ্বঃ; কাম ক্রোধাদি 
হইতে প্রাণ মন শরীরে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয় তাহাই জর, তাহা হইতে 
সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হইয়াই যুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু ক্রোধের বেগ না 
থাকিলে কি যুদ্ধ করা, শক্রকে হনন করা সম্ভব? ক্রোধের দ্বারা 
আমাদের শরীরেব বল বনুগুণে বদ্ধিত হয়, সেই বলেই আমরা শক্রকে জয় 
করিতে পারি, ক্রোধ না থাকিলে আমরা কেমন করিয়া যুদ্ধ করিব? 
রক্তপাত ও হত্যা করিতে আমাদের মন, আমাদের ইন্দ্রিয় ্বভাবতঃ বিমুখ; 
ক্রোধের দ্বার| যে বিপ্রব উপস্থিত হয় তাহাঁতেই এই বিমুখতা দূর হইয়া যায়, 
আমরা উৎসাহের সহিত শত্রর বক্ষে ছুরিকাঘাত করি । কিন্তু গীতা বলিয়াছে, 
এইভাবে শক্র হনন করিলেই তাহা পাপ হয়। মুক্ত পুরুষ এইরূপ কাম বা 
ক্রোধের বশে কম্ম করেন না, যুদ্ধ করেন না, তাই তাহার কোন পাপই হয় না। 
হত্বাংপি সইমার্লোকান্‌ ন হন্তি ন নিবধ্যতে,-তিনি সমস্ত লোক হনন 
করিলেও কিছুই হনন করেন না, অথবা তজ্জন্ত ফলভোগী হন না। ব্যক্তিগত 
ভাবে তাহার কেহ শক্র নাই, তাহার প্রতি কেহ শক্রতা আচরণ করিয়াছে 
বলিয়া তিনি কাহাকেও জয় করিতে বা বধ করিতে চান না, তিনি শুধু দেখেন 
ঘটনাচক্র কাহাদিগকে তাহার বিরুদ্ধে দাড় করাইয়াছে, ভগবানের অলঙজ্য্য 
বিধানে যাহা সম্পাদিত হইতে চলিয়্াছে তাহার বিরোধিতা করিয়াই কাহারা 
তাহাতে সাহায্য করিতেছে । “তাহাদের প্রতি তাহার কোনরূপ ক্রোধ ব 
বিদ্বেষ ভাব থাকিতে পারে না; কারণ দিব্য প্রকৃতিতে ক্রোধ বা বিদ্বেষের 
স্থান নাই। বাধা মাত্রকেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবার, ধ্বংস করিবার 
যে প্রবৃত্তি অন্থরের মধ্যে আছে, যে ভীষণ রক্ত পিপাসা রাক্ষসের মধ্যে 
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আছে (এবং অস্থর ও রাক্ষসের প্রভাবের অধীন মানুষের মধোও যে. 
ধ্বংস প্রবৃত্তি ও রক্ত পিপাসা দেখা যায়), তাহার ধৈর্য্য, শাস্তি এবং 
সর্বতোমুখী সহানুভূতি ও জ্ঞানের মধ্যে সে-সব অসম্তভব। তিনি কাহারও 
অনিষ্ট করিতে চান না, বরং সকলের প্রতিই তীহার বন্ধুভাব ও করুণা, অদ্দেষ্ট 
সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। কিন্তু সাধারণ মানুষ যে অনুকম্পার বশে 
রক্তপাত করিতে নিবৃত্ত হয়, তাহার হৃদয় তাহার স্নামু তাহার ইন্ড্রিয়সকল 
কাতর হইয়া উঠে, মুক্ত পুরুষের এই করুণ! তাহ হইতে ভিন্ন জিনিষ, তাহার 
প্রদারিত চৈতন্ের মধ্যে তিনি সকল জীবকেই গ্রহণ করেন, সকলের সঙ্গে 
একত্ব অনুভব করেন-_এই এঁকাবোধ ও সহানুভূতিই তাহার করুণার ভিত্তি। 
আর তিনি এই সুুল শরীরের জীবনটাবেই সর্ধাপেক্ষা বড় জিনিষ বলিয়া মনে 
কবেন না। ইহার উর্ধে যে অধাত্ম জীবন সেই দ্রকেই তিনি লক্ষ্য রাখেন, 
এবং এই শারীরিক জীবনকে কেবল তাহার আধার মাত্র বলিয়াই জানেন। 
তিনি সহসা হত্যাকাণ্ড বা যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন না, কিন্ত ধন্মের ম্বোতে 
যদি যুদ্ধ আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তিনি পশ্চাৎ্পদ হন না, উদার সমতা! ও 
পূর্ণ জাঁনের সহিত সেই ধর্দযুদ্ধে গবুত্ত হন, এবং যাহাদের শক্তিও পরের 
উপর প্রভূত্ব করিণার উল্লাম তাহাকে নষ্ট করিতে হয় তাহাদের প্রতি তাহার 
সহানুভূতির কোন অভান হয় না।” --শ্রীঅরবিন্দের গীতা 

কিন্তু ক্রোধ যদি না থাকে তাহা হইলে মানুষ যুদ্ধ করিবার শক্তি পাইবে 
কোথা হইতে? মানুষ যাহাতে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবার শক্তি পায়, 
সেই জন্যই ত প্রন্কতি তাহার মধ্যে ক্রোধের বেগ দিয়াছে, সেই বেগ দূর 
করিলে সে কি যুদ্ধ করিবার, আত্মরক্ষা করিবার প্রেরণা ও শক্তি হারাইয়া 
বিনষ্ট হইবে না? এরপ প্রশ্ন ভ্রান্ত ধারণা হইতেই উৎপন্ন, যোগের ইহাই 
একটি বিশিষ্ট কৌশল যে এ-বিষয়ে প্রকৃত সতাটি সে দেখাইয়া দিয়াছে, মানুষের 
সকল কর্ম-শক্তির প্ররৃত উতৎম কোথায় তাহা দেখাইয়া দিয়াছে । কাম ও 
ক্রোধ হইতেছে নিমনতন স্তরের জীবকে কর্মে প্রবৃত্ত করাইবার প্রাকৃত কৌশল । 
পশু হইতেছে তামসিক স্তরের জীব, তাহাদের মধ্যে মন, বুদ্ধি, চৈতন্যের 
আলোক বিকশিত হয় নাই, যন্ত্রবং চালিত না হইলে তাহারা কশ্ম করে না, 
কন্ম করিতে পারে না, তাই গ্রকৃতি তাহাদিগকে কাম ক্রোধ দিয়া অন্ধভাবে 
যন্ত্রবৎ চালিত করে । কোন একটি কল টিপিয়া দিলেই তাহার বিশিষ্ট ক্রিয়াটি 
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যেমন অনিবার্য ভাবে আপনা হইতেই সম্পাদিত হয়, তাঁহার জন্য কাহারও 
মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হয় না, পশুগণ কাম ক্রোধের বশে ঠিক সেইভাবেই 
চলে, কাম বা ক্রোধের উত্তেজক কারণ উপস্থিত হইলে তাহারা অনিবার্ধ্য 
ভাবেই তাহার দ্বারা চালিত হয়, এবং এইভাবেই প্রকৃতির কার্য চলিতে থাকে । 
কিন্ত মানুষের মধ্যে সত্বপগ্তণের অধিকতর প্রকাশ হইয়াছে, মানুষের আছে হৃদয়, 
মন, বুদ্ধি--এখানে আর সেই পশু-স্তরের যাস্ত্রিক ক্রিয়ার কোনই প্রয়োজনীয়তা 
নাই, পরন্ধ এখানে তাহা উর্ধতন বিকাশের পরম বিস্ম্বরূপ। মানুষের 
মনুষ্যত্ব হইতেছে এই যে, তাহার সকল কর্মের প্রেরণা আসিবে তাহার বুদ্ধি 
হইতে । আবযান্ত্রিক ইন্দ্রিয় ভোগে পশ্ যে স্থথ পায়, তৃপ্তি পায়, মান্ুষেব তৃপ্সি 
তাহাতে নাই, মানুষ চায় হৃদয়, মন, বুদ্ধির উচ্চতর ভোগ, দেহ কেবল তাহার 
উপলক্ষা ও আধার হইতে পারে । অবশ্য মকল মানবের মধ্যেই এই 
উচ্চভাবের বিকাশ হয নাই; মান্তষ ক্রমবিবর্তনের ফলে যে পশু-স্তব হইতে 
উঠিয়াছে, তাহার অনেক অভ্যাস ও সংস্কার এখনও তাহার মজ্জাগত রহিয়াছে, 
তাই দে মনে কবে কাম ও ক্রোধ তাহার স্বভাব, তাহার প্ররৃতি। কিন্তুজ্ঞানী 
ব্যক্তিদের এই ভ্রান্তি দূর হইয়াছে, তাহার উচ্চতর জ্ঞান, কর্ম ও আনন্দের 
সন্ধান পাইয়াছেন, তাই তাহাবা আর এই নিম্নতন ইক্ট্রিয়ভোগে তৃপ্তি পান না, 
ন তেষু রমতে বুধঃ | 

ক্রোধ হইতে বল বুদ্ধি হয় সত্য, কিন্তু তাহ। সাময়িক; শীঘ্রই তাভ। 
প্রতিক্রিয়ায় অবসাদ আনয়ন করে, এবং ক্রোধের সময় যে উত্তেজন। ও বিক্ষোভ 
হয় তাহাতে মানুষের দিক বিদ্বিক জ্ঞান থাকে না, সে অবস্থায় কোন কর্মই 
স্থচারুভাবে সম্পন্ধ হইতে পারে না। মানুষকে যুদ্ধ করিতে হইলেও ক্রোধের 
সহিত যুদ্ধ কর! প্রকৃত কৌশল নহে। পশু নখ-দন্ত লইয়া যুদ্ধ করে, প্রত্যেক 
পশুব যুদ্ধের একটি বিশিষ্ট ধারা আছে, প্ররুতি তাহাকে সেই ধারায় যন্ত্রবৎ 
চালিত করে, অতএব ক্রোধের বেগ হইতে তাহার সাহাধ্যই হয়। কিন্ত 
মানুষের যুদ্ধের মধ্যে বুদ্ধির স্থানই অধিক, শান্ত স্থিব একাগ্রভাবে ষে যুদ্ধ না 
করিবে তাহার পরাজয় অবশ্যন্তাবী; যে বক্তি ক্রোধে বিচলিত তাহার লক্ষ্য 
স্থির হয় না এবং শীঘ্রই সে অবসন্ন হইয়া! পড়ে । এই জন্যই গীতা বলিয়াছে, 
যুধাস্ব বিগত্তজর:, কাম ক্রোধ প্রভৃতির উত্তেজনা হইতে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত 
হইয়। যুদ্ধ কর। শক্তি আসিবে উর্ধ হইতে। বস্ততঃ সকল শক্তির মূল 


৫১২ শ্রীমস্তগবদগীতা 


হইতেছে ইচ্ছা শক্তি, ঘ্1]1 0:০৪. যখন কোন কর্মকে কর্তবা বলিয়া বুঝি, 
তখন তাহার সম্পাদনে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলেই প্রয়োজনীয় বল পাওয়া 
যায়। আর যখন আমবা আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে ভগবানের ইচ্ছাশক্তিব 
সহিত যুক্ত করি, নিজদিগকে ভগবানের ইচ্ছা সম্পাদনের যন্থ করি, তখন 
আমাদের ভিতর দিয়া ভগবৎ শক্তি সাক্ষাত্ভাবে কম্ম করে, সে-শক্তি সকল 
শূকর, সকল বাধাকে জয় করে অবহেলায়, অব্যর্থ ভাবে । কবি বলিম্াছেন, 


বাহুতে তুমি মা শক্তি, 
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি । 


কাম ক্রোধের বিক্ষোভ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইয়া, ভগবানের নিকট 
সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ অভ্যাস করিয়া জগতে তাহার ইচ্ছ! সম্পাদনেব জন্য 
তাহার শক্তিতে তাহার যন্ত্রকপে আমর] যখন যুদ্ধ বা অন্য কোন কম্মে প্রবৃত্ত 
হই তখনই তাহা! নিখুঁতভাবে, অব্র্থভাবে, সর্বান্গহুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়, 
তাই গীতা বলিয়াছে, যোগঃ কর্মন্থ কৌশলম্‌। 

যেমন ক্রোধ সম্বন্ধে, কাম সম্বন্ধেও সেইবূপ। পশু কামের প্রেবণায় যৌন- 
সংমর্গে প্রবৃত্ত হয়; যে-মান্ষের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়াছে 
সে ইহাতে তৃপ্তি পায় না, দেহের মিলন, দেহের জীবনটাকেই গে বড় করিয়া 
দ্রেখে না, সে চায় পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে প্রাণের সহিত প্রাণের, মনের সহিত 
মনের, আত্মার সহিত আত্মার মিলন--দেহের মিলন সেখানে গৌণ, তাহা 
কামেব উত্তেজনা হইতে আইসে না, তাহা আইসে প্রেমের আনন্দ হইতে। 
যে কামকে সম্পূর্ণভাবে জয় না করিয়াছে, সে কখনই এই প্রেমের আম্বাদ পায় 
না। কামের বশে দেহের মিলনে যে-ম্থুখ তাহ! পাশবিক, অতি ক্ষণস্থায়ী, 
দেহমনের অবপাদজনক, সে-স্থখের আদি আছে অন্ত আছে, তাহা মান্তষকে 
মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়। আর প্রেমের বশে মিলনের যে-আনন্দ তাহা এই 
অশুদ্ধ পাশবিক ইন্দ্রিয়ভোগের বহু উর্ধে, তাহার আনন্দ কখনও ফুরায় না। 
কবি ইহার বর্ণনা করিয়াছেন, 


সখি, কি পুছসি অন্থুভব মোয়? 
সোই পিরীতি অঙ্থরাগ বাখানিতে 
তিলে তিলে নৌতুন হোয়! 
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জনম অবধি হাঁম রূপ নেহারলু 
নয়ন না তিরপিত ডেল! 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলু 
তবু হিয়া জুড়ন ন| গেল! 
ইহাই হইতেছে আত্মানন্দের স্বরূপ, তিলে তিলে নৃতন হয়, কারণ আত্মা অনন্ত, 
তাহার আনন্দ-ভোঠগর টবচিত্র্যও অনন্ত। আমাদিগকে চলিতে হইবে 
রাজসিক কামের প্রেরণায় নহে, পরন্ধ আত্মার গভীর প্রেরণায়; আমাদের 
সকল কন্ম, সকল ভোগের প্রেরণ। আসিবে সাক্ষাৎভাবে আত্মা হইতে, তখনই 
আমর এই সবল দেহের মধ্যেই অমৃূতির আন্বাদ পাইব। সেজন্য সর্বাগ্রে 
আমাদিগকে রাজসিক কম হইতে মুক্ত হইতে হইবে, যোহকামো নিষ্কাম 
আপ্তকাম আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি বরদ্ষমৈব সন্‌ ব্রঙ্গাপ্পোতি'ততঅন্ত 
বর্গ সমশ্তে -বৃহদারণ্যক ৪181৬,৭ 
স্্রী-পুরুষের মিলন যে সম্পূর্ণভাবে কামভাবশূন্য হইতে পারে, চণ্তীদাঁস 
তাহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, 


রজকিনী প্রেম 
নিকষিত হেম 
কামগন্ধ নাতি তায়। 


এইরূপ প্রেম সুলভ নভে, ইহার জন্য অনেক সাধনা করিতে হয়, উদ্দের 
ভাগবত শক্তির সহিত একান্তিক যৌগ সাধন। করিয়া বাঁজসিক কাম ক্রোধের 
সকল বেগ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইতে হয়। এই প্রেমের ভিত্তি হইতেছে 
আত্মার সহিত আত্মার মিলন । দেহের মিলন যাহার তাহার সহিতই হইতে 
পারে, যেমন পশুদেব হয়, কিন্ত আত্মার মিলনের জন্য অনেক তপস্তা করিতে 
হয়, 

বিদ্যাপতি কহে- প্রাণ জুড়াইতে 
লাখে না মিলল এক । 
কালিদাস তাহার কাব্য ও নাটকে দেখাইয়াছেন, প্রকৃত প্রেম তপস্তালব 


বস্ত, কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুকে জয় না করিলে তাহ] লাভ করা যায় না) 
এ গ্রেমের মিলন ক্ষেত্র তাই মুনি খধির আশ্রম, পার্বতীর তপোবন। 


৫১৪ শ্রীমন্তগবদগীত। 


অতএব কাম ক্রোধ হইতে মুক্ত হইলেই আমরা যে জীবন-শৃন্। জড় ইট 
পাথরের মৃত হইয়া যাইব তাহা নহে। বস্ততঃ নীচের প্রকৃতিতে যাহ 
রজঃগুণ, উর্ধেব ভাগবত প্রকৃতিতে তাহাই তপ:শক্তি; নীচের প্রকৃতির কাম 
ক্রোধাদ্দি বিকাঁর হইতে মুক্ত হইলে আমাদের মধ্যে যে তপঃশক্তির বিকাশ 
হইবে, তাহারই কল্যাণে আমর। হইব দিব্য কন্মাঁ, দিব্য জীবন ও দিব্য আনন্দের 
অধিকারী । 


যোইন্তঃস্থখো হন্তরারা মস্তথান্তর্জেতাতিরেব যঃ। 
স যোগী ব্রহ্গনির্ব্বাণৎ ব্রহ্মভূতো হধিগচ্ছতি ॥ ২৪ 
অন্ত যঃ অন্তঃস্থথঃ অন্তরারামঃ তথা যঃ অন্তর্জেনোতিঃ সঃ এব যোগী 
্রন্মভূতঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণম্‌ অধিগচ্ছতি। 
অন্নুলাদি-যাহার অন্তবে সখ, যাহার অন্তরে আরাম ও শাস্তি, যাহার 
অন্তরেই আলোক, সেই যোগী ব্রহ্ম হইয়! ব্রদ্মেই নির্বাণ প্রাপ্ত হন। 


ব্যাখ্যা 


সাধারণ মানুষ বহিমু্খী, সে তাহার স্বখের জন্য, আরামের জন্য, জ্ঞানের 
জন্য বাহা বস্তুর উপর নির্ভর করে; কিন্তু প্রকৃত স্থখ ও শান্তি ও জ্ঞানের উৎস 
রহিয়াছে বাহিরে নহে অন্তরে, আমাদের আত্মার মধ্যে। কমলাকাস্ত 
গাহিয়াছেন, 
আপনাতে আপনি থেকে। মন 
যেয়ে! না রে কারও ছাবে, 
যা চাবি তা বসে পাবি 
খোজ না নিজ অন্তঃপুরে। 


সাধারণ মানুষ স্থখের জগ্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়, বাহ্‌ বস্তকে স্থুখের 
আকর বলিয়া ধরিতে চায়, অধিকার করিতে চায়--এই ভাবেই আসে বাসনা 
এবং তাহা হইতে কাম ক্রোধে বিক্ষোভ, স্থুথ দুঃখ, শুভ অশুভ, ভাল মন্দের 
বন্ব। বাহ্‌ বস্তর মধ্যেস্থখ শান্তির আশা কর! হইতেছে মরীচিকায় জলের 
আশা করার ন্যায় নিরর্থক । যোগীরা ইহা বুঝেন, তাই তাহারা বাহ-বস্তর 
পশ্চাতে ধাবিত না হইয়। অন্তমু্থী হন, নিজের মধ্যে আত্মার সন্ধান করেন, 
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ইহাই অধ্যাত্স জীবনের আরম্ভ । এইরূপ যোগ সাধনার দ্বারা ষখন আমরা। 
আত্মার ঠতন্তে প্রবেশ লাভ করি, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হই--তখন আনন্দ ও 
শাস্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়, কারণ আনন্দ ও শান্তি হইতেছে অধ্যাত্ম ঠৈতন্যের অস্ত- 
নিহিত, দিব্য প্রকৃতির ্বরূপ--তাহ1 কোন বাহ্‌ বস্তর উপর নির্ভর করে না। 

সাধারণ মানুষ ইহা বুঝ না। সকল আনন্দের উত্স তাহার অস্তরের 
মধ্যেই রহিয়াছে, তাই তাহার আনন্দ-ভোগেব আকাজ্ষ। এমন অসীম 
অনিবাধা-_কিন্তু নিজের মধ্যেই তাহার সন্ধান না করিয়া অজ্ঞানের বশে সে 
বাহিরের দিকে ধাবিত হয়, 

নিজ নাভি গন্ধে মত্ত মুগ ইতস্ততঃ 
ঘুরে মরে বনে বনে 
তেমি তোমায় হৃদে ধরে আকুল তোমার তরে 
( আমরা ) ঘুরে মরি ভব বনে। 

ধ|হারা মানুষকে অন্তমু্খী হইবার প্রেরণা দেন, পন্থা দেখাইয়া দেন 
তাহারাই মানুষের পরম স্থহদ। ভাবতের সন্াসী সম্প্রদায় ভারতবাসীর এই 
মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাহার। সকল বিষয়-ভোগ পরিত্যাগ করিয়। ভারত- 
বাসীকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন, অধ্যাত্ম-চৈতন্টের মধ্যে, অধ্যাত্ব- 
জীবনের মধ্যে যেপরম আনন্দ ও শাস্তি রহিয়াছে সর্বসাধারণের মধ্যে মেই 
বার্ত। আনিয়। দিয়াছেন। 

তারতে এই চন্স্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হইতেছেন গৌতম বুদ্ধ। তাহার 
পূর্বে সন্ন্যাস চতুর্থ আশ্রম বলিয়! গণ্য হইত, শেষ বয়সে মানুষ সংসার পরিত্যাগ 
করিয়! সর্বদা আত্মচিন্তায়। আত্মধ্যানে নিমগ্র থাকিবে-এই ভাবে অধ্যাত্ম 
জীবন বা মোক্ষের জন্য নিজেকে প্রস্তত করিয়! তুলিবে_-ইহাই ছিল ভারতের 
প্রাচীন বৈদিক আদর্শ। তবে ইহা সম্ভবতঃ আদর্শ মাত্রই ছিল, ইহার দ্বারা 
মানুষ বুঝিত যে অধ্যাত্ম জীবনই মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য, সাংসারিক জীবন 
মানুষকে কেবল সেই লক্ষ্যের জন্য ক্রমশঃ প্রস্তুত করিয়া তোলে । কাধ্যতঃ 
খুব কম লোকই শেষ বয়সে সংসার পরিত্যাগ করিয়] পরিব্রজ্যা গ্রহণ করিত। 
সংসারে থাকিয়া বৈদিক যাগ যজ্ঞার্দি আচার অনুষ্ঠান অন্ুুরণ করাতেই 
মানুষের জীবন পর্যবসিত হইত। পূর্বরমীমাংসাকার জৈমিনি এমনও বলিয়াছেন 
ষে, মুক্তি বা মে!ক্ষের জন্য ইহার অধিক আর কিছুই প্রয়োজন নাই-_সংসারে 
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থাকিয়! শাস্ত্রসঙ্গত ভাঁবে গার্হস্থ্য ধশ্ম পালন করিলেই মানুষ ইহকালে সুখ ও 
শাস্তি ও পরকালে পরমগতি লাত করিতে পারে । 

বৈদিক যাগযজ্ঞের যে একটা নিগুঢ় লক্ষ্য ছিল, মানুষকে ক্রমশঃ অন্তমু্খী 
করা, অধ্যাত্ম জীবনের জন্য প্রস্তত করিয়া তোলা, মানুষ ক্রমশঃ তাহা ভুলিয়া 
যায়, বাহ্‌ আচার অনুষ্ঠানকেই সব বলিয়া মনে করে এবং এইভাবে টবদিক 
ধন্মে নানা গ্লানি প্রবেশ করে। বৌদ্ধ ধর্ম হইতেছে ইহারই বিরুদ্ধে গ্রতিক্রিয়। 
বুদ্ধ বলিলেন, বাহিরের অন্ষষ্ঠানের দ্বার! নহে, অন্তরের সাধনার দ্বারাই মানুষ 
পরম মুক্তি ও আনন্দ লাভ করিবে আর সে আনন্দ মত্ত্যে বা ন্বর্গে কোন বাস 
জীবনে নাই, তাহা আছে সেই বাহা জীবনের নির্বাণ বা বিনাশে । মানুষ 
বেদের দৌহাই দিয়!, শাপ্রের দোহাই দিয়। পশু বলিদানের ন্যায় হৃশংস 
অনুষ্ঠানকে সমর্থন করে, শান্ধের অর্থ লইয়। নানা বাক বিতগ্ডা কৰিয়। গ্রকৃত 
সত্যকেই হারাইয়া ফেলে, তাই বুদ্ধ বেদাদি শান্মের উপর নির্ভর না করিয়া নিজ 
প্রত্যক্ষ সাধনালব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন 'এবং সেই জ্ঞানের 
আলোকেই মানুষকে মুক্তির পথ দেখাইয়। দিয়াছিলেন। আমর] দেখিতে পাই 
এই সব বিষস়্ বুদ্ধের সহিত গীতার বেশহ মিল রহিয়াছে । তবে গীতা বুদ্ধের 
হায় বেদকে অগ্রাহ করে নাই, পরন্ত লোকে বেদের যে বিরুত ব্যাখ্য। করে 
সেই বেদবাদেরই নিন্দা করিয়াছে । যখন বুদ্ধের স্তায় কোন অধ্যাত্-শক্তি- 
সম্পন্ন মহাপুরুষ পন্ুখে বিমান থাকেন তখন শাস্েব কোন প্রয়োজন না 
থাকিতে পারে, ম্হাজনো যেন গতঃ স পন্থ।। কিন্ত, অন্যত্র মানুষকে শাস্ত্রের 
সাহাযোই জ্ঞান লাভ করিতে হয়, কর্তব্যাকর্তব্য বিচার করিতে হয়, কেবল মনে 
রাখিতে হয় যেশাস্্র কেবল সহায় মাত্র, উহার অপব্যবহার হইতে পারে, 
শাস্ের নানা মত ও ব্যাখ্যার দ্বার। মানষের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইতে পারে, 
শ্তিবিপ্রতিপন্না। অতএব শেষ পধ্যন্ত মানুষকে নিজের অন্তরের আলোকের 
উপরেই নির্ভর করিতে হইবে, অন্তর্জ্যোতি হইতে হইবে, নিজের অধ্যাত্ম 
অনুভূতি উপলব্ধির আলোকে সকল সত্যকে যাচাই করিয়া লইতে হইবে। 
আমরা দেখিতে পাই বুদ্ধ নিজে কোন শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করিলেও, 
তাহার তিরোধানের পর তাহাব বচনগুলিই শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছিল-_-এবং 
সেই সব বচন লইয়া শত শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধগণের মধ্যে কত বাক্‌ বিতগ্া 
হইয়াছে, কত মত, কত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। 
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বুদ্ধের ন্যায় গীত। বৈদিক যজ্ঞকেও একেবারে উড়াইয়া দেয় নাই । তবে 
লোকে যে বেদের প্রকৃত মন্ম না বুঝিয়া ন্বর্গাদি ভোগ লাভের জন্য ক্রিয়া- 
বিশেষবহুল যজ্ঞ করে তাহারই শিন্ব। করিয়াছে এবং যজ্ঞের প্রকৃত মর্ম বুঝাইয়া 
দিয়াছে--তাহ1 হইতেছে সকল কম্দরকেই যজ্ঞরূপে ভগবানে সমর্পণ করা, ষেন 
এইডাঁবে প্ররূতির শুদ্ধি ও রুপান্তর সাধিত হয়। গীতা দ্রবাষজ্ঞ অপেক্ষা 
জ্ঞানযজ্ঞকেই শ্রেষ্ট স্থান দিয়াছে-_বাহ্য আচার অনষ্ঠান অপেক্ষা অন্তরের সাধনার 
উপরেই জোর দিধাছে। তথাপি গীতা বাহা অনু্/নকে অগ্রাহ করে নাই--বাহা 
অনুষ্ঠানের দ্বাৰা আত্যন্তরীণ সাধনাতে সাহায্য হইতে পারে--এবং কাহ্া 
যাগঘজ্ঞাদির ইহাই সার্থকতা । কিন্তু সে-সব অন্ুান যদি বাহ্থাড়ম্বরে পূর্ণ 
হইয়া! উঠে তাহা হইলে তাহাদের উপযোগিতা নষ্ট হয়-তাই গীতা 
নাহ্যান্ষ্ানকে যতদূর সম্ভব অনাড়দ্বর করিতে বলিয়াছে। ভগবানের নিকট 
শাআ্নিবেদন, আম্মসমর্পণই মূল প্রয়োজনীয় জিনিষ, তাহারই প্রতীক স্বরূপ 
পত্র, পুষ্প, ফল, জন ঘাহাই ভক্তিভবে ভগবানকে অর্পণ কর। হয় তাহাই 
হয় যজ্ঞ । 

বুদ্ধের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাহাব শিক্ষা ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে 
অতিণয় বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এবং তাহাঁৰ ফলে লোকে হিন্দু ধশ্ম, হিন্দু- 
সভাতার মূল উত্স বেদ ও উপনিবদে আস্থ। হারাইতেছিল। এইজন্য আমরা 
দেখিতে পাই হিন্দু দার্শনিকগণ বৌদ্ধমত খণ্ডন করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস 
করিয়াছেন । ত্রঙ্গস্থত্রে বৌদদমত খণ্ডন করিতে অনেক যুক্তি তর্ক প্রয়োগ কর। 
হইয়াছে । শঙ্করাচাধ্য ব্রহ্মন্থত্রের ভাষো বলিয়াছেন, “অধিক কি বলিব, এই 
বৌদ্ধমতের যুক্তিযুক্ততা স্থাপনের নিমিত্ত যে দিক দিয়াই পরীক্ষা কর! যায়, সর্ব 
প্রকারেই এ মত বালুকাস্তুূপের ন্তায় বিদীর্ণ হইয়া যায়, ইহার স্বপক্ষে কোন 
যুক্তিই দেখিতে পাওয়া যায় না। বাহার্থবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও শৃন্তবাদ, 
পরম্পরবিরুদ্ধ এই তিনটি বাদ উপদেশ করিয়া বুদ্ধদেব নিজের অসম্বন্ধ 
প্রলাপিত্বেরই পরিচয় দিয়াছেন, অতএব এই মত মুমুক্ষুদিগের সর্ববপ্রকারেই 
অগ্রাহা”। 

কিন্তু বাস্তবিকই বুদ্ধ যদি অসন্বন্ধ প্রলাপই বকিয়! থাকিতেন তাহা হইলে 
“আজিও জুড়িয়! অদ্ধজগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যার” থাকিত না। এক শ্রুতি 
হইতে যেমন পরম্পর-বিরোধী নানা হিন্দু দর্শনের উদ্ভব হইয়াছে, তেমনই 
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বুদ্ধের বচন হইতে পরবর্তী বৌদ্ধগণ আপন আপন ব্যাথ্য। দিয় নান। মতবাদের 
স্ষ্টি করিয়াছেন__সে-জন্য বুদ্ধকে দায়ী করা যায় ন।, মানুষের অজ্ঞ অসম্পূর্ণ 
বুদ্ধিই এই সব অপামপ্রশ্ত ও বিরোধের জন্য দায়ী। আর বস্ততঃ বুদ্ধ ষে 
সাধনমার্গ দেখাইয়াছেন তাহ! একেবাবে নৃতন কিছু নহে, তাহার মধ্যে আমর। 
সাংখ্যের জ্ঞান যোগ এবং পাতগ্ুলের অষ্টাজ যোগকেই ভিন্নরূপে দেখিতে পাই । 
বুদ্ধ কেন বেদকে স্বীকার করেন নাই, তাহার কারণ আমর পূর্বেবেই 
দ্েখাইয়াছি। লোকে যাহাতে বৃথ| তর্ক ন। করিয়। সহজ সরল সাধনার দ্বাব। 
আত্মোন্নতিতে অগ্রসর হয়--বুদ্ধ সেই শিক্ষ। ও প্রেরণা দিয়াছিলেন, এব 
তাহা তারতবাসীর উপর যে গভীর প্রভাব বিস্তাব করিয়াছিল ভাহার ফল 
বহুদূর প্রসারী হইয়াছে । অতএব তর্কের জাল বুশিয়! বুদ্ধকে উড়াইয়া দিবাব 
চেষ্টা কর! বৃথ|। গীতা সে চেষ্টা! করে নাই, গীত। যেমন অগ্ত সকল মত ৪ 
সাধনার সারবস্তুটি গ্রহণ করিয়াছে, তেমনই বৌদ্ধমতেরও সারবস্ত গ্রহণ 
করিয়াছে, এবং এইভাবে গীতার মধ্যে বেদীন্ত ও বৌদ্ধমতের যে সমন্বয় 
হইয়াছে, এই শ্লোকে এবং পরবত্তী দুইটি শ্লোকে 'ক্রহ্মনি্রবাণ” কথাটি উপধুণপবি 
ব্যবলার করিয়া গীত] তাহারই ইজিত দিয়াছে । | 

গীতার ব্যাখ্যা করিতে অনেক স্থলেই আমাদিগকে শঙ্করের মতের প্রতিবাদ 
করিতে হইয়াছে । শঙ্করেব প্রতিবাদ আমবাই যে আজ প্রথম করিতেছি 
তাহা নহে--তীহার সমসামধিক মগ্ডন মিশ্র প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়। 
অগ্ঠাবধি কত মনীষী যে শঙ্করের মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহার হঘযত্তা 
নাই--তাহাতে শঙ্করের অবমানন। করা হয় না। শঙ্কর পরম অধ্যাত্ম সত্যকে 
যেমন ভাবে দেখিয়াছিলেন, শিজ সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন-__ 
অসাধারণ প্রতিভার সহিত তিনি তাহ সমগ্র ভারতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি যে বলিয়াছেন, মানুষ মূলতঃ ব্রঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং এই 
উপলব্ধিই অধ্যাত্ম সাধনার চরম কথ।_-ইহ1 অপেক্ষা উচ্চতর সত্য আর কিছুই 
নাই। বৌদ্ধধর্শের প্রচারের ফলে ভারতে বেদ উপনিষদে প্রচারিত এই সতা 
মান হইয়া পড়িয়াছিল পুনরায় ষে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে তাহার 
প্রতিষ্ঠা হয় ০ জন্য শঙ্করের রূৃতিত্বই সর্বাপেক্ষ। অধিক--সেইজন্য আজও 
ভারতবাসী শ্রদ্ধায় তাহার প্রতি মস্তক অবনত করিতেছে । সকল মহাপুরুষই 
আপেন নিজ নিজ যুগের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে; শঙ্কর তাহার কাজ গ্রকৃষ্ট- 
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তাবেই কবিযাছিলেন। কিন্তু আজিকাব যুগেব প্রয়োজন হইতেছে, শঙ্কর যে 
সত্যকে দেখিয়াছিলেন সেইটিকে আবও পূর্ণ তব ভাবে দেখা। তিনি 
বলিয়াছেন, জীব ব্রদ্দ। কিন্তু জগৎও ব্রহ্ম, সর্বং খলু ইদম্‌ ব্রঙ্ম_ইহাও 
উপনিষদেবই বাণী, এই বাণীটিব উপব তিনি সমাক দৃষ্টি দেন নাই__তিনি 
বলিধাছেন, জগং মিথা।। আমবা উপনি্ষদকেই অন্রনবণ করিয়া বলিতেছি, 
জগৎকে সাধাবণতঃ আমব। যে চক্ষুতে দেখি, ভেদ ও দ্বন্ৰে পূর্ণ, অনিত্যং 
অস্থথ* লোকং, ইহা মিথ) মায়া বটে--কিন্ধ জগত মূলতঃ মিথ্যা! নহে, ইহা 
ব্রদ্মেবভ অভিব্যক্তি, সমস্তই শগবানেৰ বিভতি, ভগবানেব অংশ । গীত্বায় 
এই সত্যটি বিশেষভাবে পবিস্ফুট কব হইয়াছে । 

শঙ্কবেব কাজ ছিল বাহিবেব জগতেব সত্যেব সন্ধান কব। নহে, 
অন্তর্জগতেব মতোব সন্ধান কবাইহাব জন্য মনকে বাহিব হইতে ফিবাইতে 
হয়, বাহা বিষয়ে আসক্তি পবিত্যাগ করিতে হয়। কিন্ত বাহিবেব জগতৎকেই 
যাহাব। পবম সত্য বলিয়া ধবিয়া বহিয়াছে তাহাদেব পক্ষে সেই আসক্তি 
পবিত্যাগ কব] সম্ভব নহে, সেইজন্যই তাহাকে জগৎ মিথ্যা এই তথ্যটি 
উপবেই বিশেষ ভাবে জোব দ্রিতে হইয।ছিল।* আব এই বিষয়ে বৌদ্ধেবাই 
পথ দেখাইয়াছিলেন। বাহ জগতেব কোন অস্তিত্বই নাই, উহা শুধু মনেব ভ্রম, 
উহ স্ব দৃষ্ট বস্তব ন্যায় 'অলীক-_এই মতটি বৌদ্ধগণই প্রথম প্রচাব করেন। 
আমব। দেখিতে পাই ব্রঙ্গস্থত্রে এই মতেব তীব্র প্রতিবাদ কবা হইয়াছে-- 
ব্মস্থত্র শ্রুতিপ্রমাণ হইতে দেখাইয়াছে জগত ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, জন্ম।ছ্যস্য যতঃ, 
বরঙ্ধই এই জগৎ হইয়াছেন, অতএব ইহ] মিথা। হইতে পাবে না। 

বৈধন্দ্যাচ্চ ন স্বপ্রাদিবৎ ॥ 
্রহ্মস্থত্র ২1২২৯ 

অর্থাৎ বৌদ্ধগণ যে বলেন, স্বপ্নদুষ্ট পদার্থের ন্যাফ জাগবিতাবস্থায দৃষ্ট 
পদার্থের মূলেও কোন বাহ্‌ বস্ত নাই, স্ব গ জাগবণ পরম্পব বিরুদ্ধধশ্মবি শিষ্ট 
বলিষ। উক্ত মৃত অপিদ্ধ। ন্বপ্রাবস্থায় যে জ্ঞান ভয় তাহ] নিদ্রাদদি দোষে দূষিত 
ইন্দ্রিয় হইতে উত্পন্ন হয়, এব" এ জ্ঞান পবে বাধিত অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া 
প্রতিপন্ন হয, আব জাগবিতাবস্থায় জ্ঞান ঠিক তাহাব বিপবীত, তাহা কোন 


* বলদেব বিদ্যাতুষণ ব্রন্স্তত্রের গোবিন্দভাত্তে বলিয়াছেন, জগৎ সত্য, কেবল মানুষের 
মনে বৈরাগ্য আনধন করিব।ব জন্যই জগৎকে মিথ্যা বল! হয। 
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অবস্থাতেই বাধিত হয় না। অতএব উভয়ের মধ্যে কোন সামগ্রস্ত নাই। 
কিন্তু আমর] দেখিতে পাই শঙ্কর যুক্তির দ্বারা বৌদ্ধমত খণ্ডন করিবার প্রয়াম 
করিলেও, “জগৎ মিথ্যা” এই মতটি তিনি প্রকারান্তরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
এইজন্য অনেকেই তাহাকে “প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 
অবশ্ঠ শঙ্কর বৌদ্ধমতের সহিত নিজ মতের একটি অতি স্থক্ম প্রভেদ করিয়া 
ছিলেন। বৌদ্ধদের ন্তায়ই তিনি বলিয়াছিলেন বাহা জগত বলিয়। কিছুই নাট, 
উহ1 সত্য নহে--তবে তিনি বাহ্‌ জগৎকে একেবারে স্বপ্রের ন্তায় অলীক 
বন্ধেন নাই, তিনি বলিয়াছিলেন মায়াশক্তি এই ভ্রমাত্মক জগৎ স্ষ্টি করে। 
আমরা যখন বাহিরে স্তম্তাদি দেখি, আম্র। বাস্তবিকই বাহিরে একটা বস্তু 
দেখিতে পাই, স্বপ্নের ন্যায় তাহা আমাদের মনের সৃষ্টি নহে, স্বপদৃষ্ট বস্ত্র 
স্তায় তাহা বিলীন হইয়া যায় না_কিন্তু এ বস্তু প্রকৃতপক্ষে স্্ট হয় নাই, ব্রহ্ম 
সত্য, ব্রহ্ুই আছেন, বস্ততঃ জগৎ বলিয়। কিছুই নাই, তবে মায়াশক্তি একটা 
ভ্রমাত্মক জগত সৃষ্টি করে--যেমন মরুভূমিতে জল না থাকিলেও অনেক সোক 
একই সময় জাগ্রতাবস্থায় একস্থানে জল রহিয়াছে বলিয়! দেখিতে পায়__ 
তখন কিছুতেই সে দৃশ্ঠকে দূৰ করা যায় না। কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে, কিছুক্ষণ 
পর আপনা হইতেই বিলীন হইয়া যাঁয়, অতএব তাহ। সতা বস্তু নহে, মায়াস্ষ্ট 
বস্তু, মায়ার শেষ হইলেই তাহারও শেষ হয়। জগত রহিযাছে, আমরা প্রত্াক্ষ 
দেখিতে পাইতেছি, কিছুতেই এই দৃষ্টি ব্যাহত হয় না, অতএব ইহা সং; 
কিন্তু মায়া দূর হইলে জগ২ও লোপ পায়, অতএব ইহা অসৎ । তাই শঙ্করের 
মতে মায়া-সুষ্ট জগৎ হইতেছে সৎ ও অসৎ উভয়ই । বৌদ্ধগণ বলেন জগৎ 
অসৎ, শঙ্কর বলেন জগৎ সৎ অসৎ ছুইই | 

কিন্তু এইরূপ একট] তর্কগত সুক্ষ প্রভেদ থাকিলেও শঙ্কর জগৎ স্ষন্ধে 
বৌদ্ধমতই কাধ্যতঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন-_সংসার মায়া, মিথ]া-সংসাঁর হইতে 
সরিয়া যাওয়াই পরম পুরুতার্থ, নিঃশ্রেয়স্‌, মুক্তি--এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কোন 
মততেদ নাই। শঙ্কর ষে প্রকারান্তরে বৌদ্ধমতই গ্রহণ করিয়াছিলেন, এযুগে 
শ্রীমদ বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী তাহার“অপরাজিতা। ব্রহ্মবিদ্যা” গ্রন্থে তাহা ভালভাবেই 
দেখাইয়া দিগ্লাছেন, সেখানে তিনি শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া শ্রুতি ও 
যুক্তি অনুমোদিত ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠী করিয়াছেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি বণিয়াছেন, 
“অবিদ্যাকে জগৎকারণ বলিতে গেলে যে পরিমাণে সৎ সেই পরিমাণে স্বগত 
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ভেদ স্বীকার করিতে হয়, এবং যে পরিমাণে অসৎ, সেই পরিমাণে বৌদ্ধবাঁদে 
উপনীত হয়।*-*জগঞ্ কখনও রচিত হয় নাই, ইহা কল্পনার বিজভ্ণ মাত্র, 
ইহ বল! আর বৌদ্ধের মত জগৎ অসন্মুল বল। একই কথা ।” 

তবে শঙ্কর জগংকে মিথ্য। বলিলেও ব্রঙ্মকে সত্য বলিয়াছেন, এইখানেই 
বৌদ্ধগণের সহিত তাহার দার্শনিক মতের বিশেষ প্রভেদ, কারণ বৌদ্ধগণ ক্রঙ্গ 
বলিয়। কোন নিত্য শাশ্বত বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার করেন ন|। তবে বুদ্ধ স্বয়ং 
ব্রন্মের অস্তিত্ব অন্বীকার করেন নাই, প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ “পালিপিটকে” আমর! 
বুদ্ধের যে পরিচয় পাই তাহাতে তাহার নিকট পরাবিদ্য। অব্যাকৃত বস্ত অর্খাৎ 
জিজ্ঞাসার বিষয়ই নহে,ছুঃখ হইতে মুক্তির পথ নির্দেশ করাই তাহার এক- 
মাত্র উদ্দেশ্ট। বুদ্ধাবিষ্কৃত যে চারিটি আধ্য সত্যের উপর সমস্ত বৌদ্ধ ধম্ম ও 
দর্শন প্রতিষ্ঠিত তাহ! এই-__ছুঃখ আছে, দুঃখের কারণও আছে, ছুঃখ নিবৃত্তিও 
সম্ভব, এবং সেই ছুঃখ নিবুত্তির উপায়ও আছে। এই দুঃখের কারণ তৃষ্ণা 
অর্থাৎ কামনা, বাসন, 0৩51151 এই তৃষ্ণা দুর করিতে পারিলেই দুঃখ আপন। 
হইতেই দুরীভূত হইবে এবং তাহাই নির্ববাণ। কিন্ত নির্বাণের প্ররুত স্বরূপ 
কি, নির্বাণের পর কি থাকিবে, কিছুই থাকিবে কিনা--এ-সব সম্বন্ধে বুদ্ধ 
নিজে কিছু না বলিলেও বৌদ্ধগণ নান! মতবাদের স্থ্ট করিয়াছেন । তবে 
সাধারণতঃ বৌদ্ধগণ নির্বাণের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত বেদান্তের 
নিগুণ ব্রক্মের অথবা সাংখ্যের মুক্ত পুরুষেব বিশেষ কোন তফাৎ নাই । 
অধ্যাপক বটকৃষ্ণ ঘোষ বলিয়াছেন, “মৃহাযানী দর্শনের শুন্য কথাট সাপারণতঃ 
৮০? বলিয়া অনুবাদ কর] হইয়। থাকে, কিন্তু আমার মনে হয় ইহ| ঠিক নহে | 
বৌদ্ধ শাস্ত্রে শূন্তবাঁদ সম্বন্ধে যে অনন্ত আলোচনা আছে তাহা হইতে কিছুতেই 
মনে হয় না যে সর্বসত্বের অভাবের নামই শৃন্ত। শুন্য কথাটির প্ররুত অর্থ 
গুণশৃন্য । বেদান্তে যাহাকে নিগুণ বলা হইয়াছে, মহাধানী দর্শনে তাহারই 
নাম শুন্য । ব্রন্ধ ও শূন্য একই বস্তউভয়েরই অর্থ 13108 ৪0 ১1011 বা ব্বলক্ষণ 
বস্ত 1” জন্ম মৃত্যু ছুংখ হইতে মুক্ত হইয়৷ যে পদ লাভ করাঘায়সে সম্বন্ধে 
বুদ্ধ বলিয়াছেন তাহা অজাতম, অভূতম্, অকলম্, অসংখতম্‌ ( বিশুদ্িমাগঞ, 
উদ্ধান ৮ )। ইহ] সর্ব সত্বের অভাব নহে, ইহ] বেদাস্তেরই নিগুণ ব্রহ্ম, কেবল 
বুদ্ধ ইহাকে বর্গ নামে অভিহিত করেন নাই, ইহার কোন নামই দেন নাই, 
কেবল বলিয়াছেন যে ইহা! হইতেছে সর্বছুঃখের মূল অহংবোধের নির্বাণ । 


৫২২ শ্রীমন্তগ বদগীত। 


বৌদ্ধগণ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বৌদ্ধধন্মের বিশেষত্ব অনাত্মবাদ। 
ধশ্মপাদে বুদ্ধদেব বলিতেছেন-__ 


সব্বে সংখার। অনিচ্চ। 
সব্বে সংখারা ছুকৃখা, 
সবেব ধম্মা অনাত্তা 
নৈসগিক বস্তরমাত্রই সংখাত (০০901607090 ০07 ০901১০0170৩] ) এবং 
, তাহারা অনিত্য ও ছুঃখময়*। কেবল নিব্বাণ অসংখাত। স্থৃতরাং নির্বাণ 
নিত্য ও অছুঃখময়। কিন্তু এই অসংখাত নির্ববাণও অনাত্ম । 
এই অনাস্স শব্খের অথথ একেবারে বিনাশ ব। সর্বসত্ত।শৃন্যত। নহে। 
আত্মা বলিতে বৌদ্ধগণ অহং (6৮০) বুঝিয়াছে-তাহাদের মতে কোন 
জীবাত্ম। বা ব্যষটিগত সত। (1100151008]  ১০৪]) নাই। 
আমর যাহাকে অহং বলি তাহ। শ্রম মাত্র এবং ইহাই 
সকল বাসনার কেন্দ্র ও দুঃখের মুল--সর্বদ। অনাত্মত ধ্যানের দ্বারা এই 
অহংভাবের বিনাশ বা" দুঃখলেশশৃন্ধ পরম শান্তিময় অবস্থা লাভ করা যায়। 
এখানেও আমর দেখিতে পাইতেছি বৌদ্ধমতের সহিত শঙ্করের মতের মূলতঃ 
কোন ভেদই নাই, কারণ শঙ্করও বাষ্টিগত সত্ত। ্বীকার করেন নাই । তিনি 
বলিয়াছেন ব্রহ্ম ছাড়া জীব বলিতে আব কিছুই নাই--মামরা যাহাকে অহং 
বলি তাহ! অবিদ্। বা অজ্ঞানপ্রস্থত। যখন এই অজ্ঞান দূর হইবে তখন জীবে 
আর ব্রদ্মে বিন্দুমাত্র ভেদ থাকিবে না। 
বৌদ্ধগণ কোন শাশ্বত সন্ভা স্বীকার করেন না ইহা ধরিয়! লইয়াই শঙ্কর 
তাহাদের নিন্দা করিয়াছেন, তাহাদিগকে “বৈনাশিক* বলিয়াছেন-কিন্ত 
আমব!| উপরে দেখিলাম, বস্ততঃ বৌদ্ধরা বিনাশবাদী বা উচ্ছেদবাদী 
নহেন, তাহারা বেদ ও উপনিষদকে প্রামাণা বলিষা স্বীকার করেন না 
এবং সেইজন্য ব্র্ধ শব্ধটিও ব্যবহার করেন না-কিন্তু মুলতঃ তাহাদের 
মত শ্রতিরই অনুযায়ী, ইহ! বুঝাইবার জন্যই গীতা এই শ্লোকে নির্বাণের 
সহিত ব্রহ্ম শব্দটি যোগ করিয়া দিয়াছে । শঙ্কর ইহা লক্ষ্য করেন নাই, 
গীতা কেন বারবার তিনবার এখানে নির্বাণ শব্দটি ব্রন্গের সহিত যু 


পা এটি শশী পিন ০ পিপিপি পশপপাশীপিসীতী পপ পিশীশপীশশািশীটি শি িশীশ শশী পি শিট শি পি পল 


* গীতাও ঠিক এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে, অনিত্যং অন্থখং লোকম্‌। 


পঞ্চম অধ্যায় ৫২৩ 


করিয়া ব্যবহার করিল শঙ্কর তাহার কোন ব্যাখ্য। দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন 
নাই--তিনি নির্বাণ শবের শুধু সাধারণভাবে “মোক্ষ" বুঝিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। 

অতএব আমরা দেখিতেছি শঙ্কর যতই বৌদ্ধমতের প্রতিবাদ করুন-_মুলতঃ 
তাহার মতের সহিত বৌদ্ধমতের বিশেষ কোন তফাৎ্ই নাই, বিরোধ কেবল 
প্রধানতঃ ভাষ। ও কথা লইঘাই। আর শঙ্কর যে দিগ্বিজয় করিতে পারিয়!- 
ছিলেন, সমগ্র ভারতে নিজ মত প্রবলভাবে চাঁলাইতে পাবিয়াছিলেন-- 
তাহার পূর্বেব বৌদ্ধ ভিক্ষুগণই সে-জন্য ক্ষেত্র প্রস্তত করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
সামুর পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতের কল্যাণেব জন্য, সমগ্র মানবজান্দিব 
কল্যাণের জন্য ভারতে এই মত স্প্রতিষিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। কারণ ইহাই 
হইতেছে খাটি আধ্যাত্সিকতা--সমস্ত বাহ্‌ বিষিয়ে, বাহ্বস্তুতে অনীসক্ত হইয়া 
মন্থমুখী ভওয়/ঃ অন্তরের মধ্যেই প্ররূত স্থখ ও শান্তির সন্ধান কর।। 
পাশ্চাত্য দেশে বৌদ্ধধশ্মেরই অন্তমবণে খ্রীষ্টান ধশ্ম এই মত প্রচার করিয়াছে, 
ধীশু শ্রীষ্ট্ের কথা, “[11৩ 76105001006 090 195 %1011117 500৮1 বৌদ্ধধন্মের 
শিক্ষা-ঝড়ে যেমন প্রদীপ নিবিঘা যায়, মুনি তেমনিই নির্ধবাণ প্রাপ্ত হন, তগন 
মার তাহার কি অন্তিত্ব থাকে?” (ধশ্মপাদ মাঘ, ১০৭৩ )। খ্রীষ্টান 
বশ্মের ও শিক্ষা-"ড1780 05 ৮০0৮ 1102 9 55205 2 ৬৪219001 00 
700071061 10121106012 1115 2170 07617 ৮2101517661) 25৫8৮--১1, 
]80565 1৬. 74. কিন্তু ত্রীষ্টান সন্র্যাসিগণের চেষ্টা সত্বেও এই অধ্যাত্মবাদ 
পাশ্চাত্যদেশে প্রতিষ্ঠালীভ করিতে পারে নাই--তাহা একটি ক্ষীণধারা 
বূপেই গুপ্ত রিয়া গিয়াছে, বিধাতার বিধানেই পাশ্চাত্য জগৎ বহিমু্শী 
হইয়াছে, জগতকে মিথ্যা বা মায়া বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া এই জগতের 
জীবনকেই পূর্ণভাবে বিকীশ করিবার, ভোগ করিবাব আদর্শ গ্রহণ 
করিয়াছে। কিন্তু এখন আসিয়াছে একট সময়ের যুগ। ইহজীবনে ছুর্গতির 
চরম সীমায় পৌছিয়! ভারতবাসী বুঝিতেছে যে, আধ্যাত্মিকতাই যথেষ্ট নহে, 
এমন কি অনেকে আধ্যাত্সিকতাকে ভারতের সকল দুর্গতির জন্য দায়ী 
করিতেছে । অন্য গক্ষে ভোগবাঁদ, জীবনবাদ আজ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে, পাশ্চাতা 
জাতিকে কিরূপ দ্বন্ব ও অশান্তির মধ্যে গভীরভাবে নিমজ্জিত করিয়াছে 
তাহা দেখিয়া এই ভোগবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সেখানে বদ্ধিত হইতেছে, 
অনেকেই বুদ্ধ ও শঙ্করের শিক্ষার দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতেছেন। 


৫২৪ শ্রীমন্ভগবদগীতা 


বস্ততঃ কিছুকাল যাবৎ ভারতে শঙ্করের বেদান্ত মত যে আবার মাথা তুলিয়। 
উঠিয়াছে তাহার কারণ হইতেছে আমাদের দেশের আধুনিক দীর্শ'নকগণের 
শিক্ষ। হইতেছে পাশ্চাত্য দার্শনিকের নিকট, আর পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ শঙ্করকে 
খুবই উচ্চ স্থান দিয়ীছেন, বস্ততঃ বেদান্ত বলিতে তীহারা শঙ্করের মতই বুঝিয়। 
থাকেন-_মামাঁদের দেশেও অনেকেই আজকাল তাহাই করিতেছেন। 

কিন্ত আমরা দেখাইবার চেষ্ট| করিয়াছি যে, শঙ্করের ব্যাখ্যাই বেদান্তের 
একমাত্র ব্যাখ্য] নহে, আর গীতায় আমরা বোন্তের যে রূপটি দেখিতে পাই, 
শঙ্করের মায়াবাদের সহিত তাহার মিল নাই। বস্ততঃ শঙ্কর অপূর্ব ধীশক্তি 
ও প্রতিভা লইয়া মায়ার যে পরিকল্পন। দিয়াছেন তাহা তাহারই নিজন্ব | 
বৌদ্ধদের স্তায়ই তিনি ঈশ্বর ও জগংকে ভ্রান্তিবিলাস রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, 
কিন্তু ব্র্ষকেই এই ভ্রান্তির আশ্রয় বলিয়া তিনি বৌদ্ধদের অসদ্বাদ পরিহার 
করিয়াছেন-_-এবং এইজন্য মায়াকে সদসদ্রূপা ত্রহ্মশক্তিবূপে পরিকল্পন। 
করিয়াছেন। ফল হইয়াছে এই যে, জগৎ মিথ্যা-বৌদ্ধদের এই কথ। 
ভারতবাসী হয়ত প্রত্যাখ্যান করিত, কিন্তু শঙ্কর ব্রদ্মের উপর মায়ার প্রতিষ্ঠা 
করিয়া, শ্রুতি প্রমাণের ছ্বর। জগৎ মিথ্যা! প্রমাণিত করিয়া সেই বৌদ্ধবাদই 
ভারতবাসীর মনে বদ্ধমূল করিয়। দিয়াছেন। আজ আপামর ভারতবাঁসী 
সেই বৌদ্ধবাক্যের গ্রতিধ্বনি করিতেছে--এই সংসার মিথ্যা মায়া, মানব- 
জীবনের যে পরম লক্ষ্য তাহা এই সংসারে নহে, এই সংসার ত্যাগ করিয়াই 
মানুষ পরম গতি লাভ করিতে পারে । 

কিন্তু বস্তৃতঃ এইটিই ভারতের সমগ্র অধ্যাত্সম আদর্শ নহে । সংসার- 
ত্যাগ নহে, সাংসারিক জীবনকে গড়িয়া তোলা, দেবগণকে আহ্বান করিয়া 
এই পৃথিবীতেই ন্বর্গরাজ্য স্থীপন করা, ভিতরকে সমৃদ্ধ করিয়া আধ্যাত্মিকতার 
ভিত্তিতে বাহিরের জীবনকেও সমৃদ্ধ করিয়া তোলা-__ইহাই ছিল বেদের 
আদর্শ, এবং বৈদিক যজ্ঞ ছিল ইহারই প্রতীক ও সাধনা1। স্তদ্ধ আনন্দের 
সহায়ে সকল মত্ত্যশক্তিকে জয় করিয়া লাভ করিতে হইবে শুদ্ধ মনের মধ্যে 
সত্যের প্রতিষ্ঠা, শক্তির, জ্ঞানের, কল্যাণের মূর্ত প্রকাশ_-ইন্দ্রের বহু-বিচিত্র 
পূর্ণতা । খণ্েদের সথক্তগুলিতে ইহাই নানাভাবে বল! হইয়াছে: 

আত্বেতা নিখীদ্তেন্দ্রমূভি গ্রগাঁয়ত । 
সথায়ঃ স্তোমবাহসঃ ॥ ১1৫।১ 
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“হে সখাবুন্দ ! প্রতিষ্ঠার মন্ত্র বহিয়া লইয়া এস, এস এখানে । স্থিরাসনে 
উপবেশন কর। ইন্দ্রের দিকে চাহিয়া তোঁল তোমাদের গান।” 
পুরূতমং পুরূণামীশানং বার্ধ্যাণাং 
ইন্ং সোমে সচ] স্ুতে ॥ ১৫1২ 
“যাবতীয় বৈচিত্র্য লইয়া ইন্দ্র পরম বিচিত্র, নকল কাম্যের তিনি 
বিধাতাপুরুষ । একযোগে কর তবে রসের স্থষ্টি ।” 
সঘ। নো যোগ আভূুবৎ সবায়ে সপুরন্ধ্যাং। 
গমৎ বাঁজেভিরা স নঃ ॥ ১1৫৩ 
“আমবা যাহ! কিছু অধিগত করি, তাহাতে তিনি যেন মুর্ত হইয়। উঠেন। 
তিনি মূর্ত হইয়া উঠেন যেন আমাদের আনন্দ সম্পদে, আমাদের বনুল বুদ্ধিতে । 
তিনি যেন আসেন আমাদের জন্য সকল পূর্ণ খদ্ধি লইয়1।” (মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা)। 
এই সকল বেদমন্ত্ব হইতে স্পষ্টই বুঝ। যাঁয় ঘে, পাশ্চাত্য পণ্তিতগণ যে বলেন 
বেদ আদিম অশিক্ষিত মানবের ঝাড় ফুঁকের মন্ত্র তাত। নহে-বেদ হইতেছে 
শ্রেষ্ঠতম কাব্যের ভিতর দিয়া উচ্চতম অধ্যাত্ম সত্যেব প্রকাশ । আবার 
আমাদের দেশে বেদ যে কেবল বাহা যাগধজ্ঞ অনুষ্ঠানেরই গ্রন্থ বলিয়া 
পরিগণিত হইয়াছিল তাহাতে ও বেদকে ঠিক মত বুঝা হয় নাই। বেদে বাহ 
যঞ্জের বর্ণনা ও নির্দেশ অবশ্ঠই আছে--কিন্ত টবদিক খধিগণ এ সব বাহা 
যজ্ঞকে আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্যের প্রতীকরূপে ব্যবহার করিতেন--আর 
যজ্জের দ্বার তাহারা শুধু পরকালে ন্বর্গ সখ কামনা করিতেন না, কর্ম ও জ্ঞান 
উভয়ের ভিতর দিয়া যাহাতে এই পাথিব জীবনই দিব্য জীবনে পরিণত হয়-_ 
ইহাই ছিল তীহাদের লক্ষ্য । লোকে ক্রমশ: এই গুঢ় সত্যটি হারাইয়া ফেলে, 
গীতা যেমন বলিয়াছে, 
সকালেনেহ মহতা যোগো নষ্ট: পরস্তুপ। 
উপনিষদে আমরা দেখিতে পাই কন্ম অপেক্ষ1 জ্ঞানের উপরেই জোর দেওয়' 
হইয়াছে, বাহিরের জীবন অপেক্ষা ভিতরের অধ্যাত্ম জীবনকেই প্রাধান্য দেওয়া 
হইয়াছে । এই ভাবে উপনিষদের মধ্যেই সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য 
প্রচার করা হয় (পঞ্চম অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখা দ্রষ্টব্য )। 
উপনিষদগুলিকেও তাহাদের যুগ অনুসারে ছুই ভাগে ভাগ করা যাঁয়। প্রথম 
যুগের উপনিষদগুলি বেদের অধিকতর নিকটবর্তী; সেখানে আত্মজ্ঞানকে 
€ 
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প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্ত পাধিব জীবন ও কর্মকেও অবহেলা কর। 
হয় নাই। অন্তমূখী হইয়া, আত্মার সহিত এক হইয়া! আত্মাকে জানিতে 
হইবে। এইরূপ অন্তজ্ঞানের সাধনার দ্বারা উপলদ্ধি হইবে যে, আমাদের যে 
আত্মা বা মূল সত্তা তাহাতে আমর! সর্বভূতের সহিত এবং ভগবানের সহিত 
এক, এই আত্ম।ই ব্রহ্দ। এই আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মেই অদ্বৈত 
জ্ঞানের মধ্যে বাস করিতে হইবে, তাহারই আলোকে জীবন যাপন করিতে 
হইবে। ইহাই উপনিষদের পূর্ণ শিক্ষা-_-বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, ঈশা প্রভৃতি 
প্র'চীন উপনিষদগুলিতে আমরা এই শিক্ষাই পাই--সেখানে জ্ঞানলাভের জন্য, 
মুক্তিলাভের জন্য সংসারত্যাগ বা সন্স্যাসের ব্যবস্থা নাই। বুহদারণ্যক 
উপনিষদে দেখা যায়, জনকরাজার সভায় যাজ্ঞবন্ক্য উপস্থিত হইলে জনক 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি গো-ধন গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন, 
না, অধ্যাত্ম বিদ্যার জন্য আসিফ়াছেন ?” যাজ্ঞবন্ধ্য উত্তর.দিলেন__“উভয়মেব”, 
হে রাজন, আমি দুই-ই চাই, উভয়মেব (বুহদারণ্যক ৪1১) অধ্যাত্মবিছ্যা 
লাভ করিয়! অনাসক্ত ভাবে সংসারের ভোগ-খএশ্বর্ধ্য পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া 
যাজ্ৰবন্ক্য শেষ জীবনে সব ছাড়িয়া অনায়াসে পরিব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ছান্দোগ্য উপনিষদের শেষ খণ্ডে বল হইয়াছে, ব্রহ্মবিদ্যালাভের পর সংযতেঞ্জিয় 
হইয়| মৃত্যুকাল পধ্যন্ত গারথস্থ্া ধশ্ম পালন করিবে। ঈশা উপনিষদে বলা 
হইয়াছে, 
কুর্ধন্নেবেহ কন্মীণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। 

_-এই সংসারে কম্ম করিতে করিতেই এক শত বৎসর বাচিবার ইচ্ছা 
করিবে। 

কিন্ত পরবন্তা উপনিষদগুলি উত্তরোত্তর দংসারত্যাগ ও সন্যাসের দিকেই 
ঝুঁকিয়াছে। জাবালোপনিধদে বলা হইয়াছে, বৈরাগ্যের উদয় হইলে ব্র্মচর্যয 
গারস্থা বা বানপ্রস্থ যেকোন আশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে 
হইবে, যদহরেব বিরজেৎ তদহরেৰ প্রত্রজেৎ। 

বুদ্ধ হইতেছেন এইরূপ সন্গ্যাস গ্রহণের প্রথম এতিহাসিক দৃষ্টান্ত । রাজার 
দুলাল সিদ্ধার্থ যুবতী স্ত্রী ও পুত্রকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন__ভারতের 
ইতিহাসে, জগতের ইতিহাসে ইহ এক স্মরণীয় ঘটনা, ভারতীয় জীবন ও 
সংস্কৃতির উপর ইহ যে কত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার পরিমাপ করা 
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দুরূহ । উপনিষদের শিক্ষা কতকগুলি বিশিষ্ট সাধনাসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যেই 
সীমাবছ ছিল, জনসাঁধাঁরণকে তাহা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করিতে পারে নাই । 
জনসাধারণ ধন্মের বহিরঙ্গ লইয়া, আচার অনুষ্ঠান লইয়াই গতাঙ্গগতিক ভাবে 
জীবন যাপন করিত। এই জীবনে যে প্রকৃত সখ শাস্তি নাই, রূপ, যৌবন, 
রাজার এশ্বধ্য কিছুই যে মানুষকে প্রকৃত তৃপ্তি দিতে পারে না, সে তৃপ্তির 
জন্য সকল বাহ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অন্তমুর্থী হইতে হইবে, নিজের 
অন্তরের মধ্যে সন্ধান করিতে হইবে-আধ্যাত্মিকতাঁর এই মূল কথাটিই বুদ্ধ 
নিজ দিব্য ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়! জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন । 
কিন্তু এই দৃষ্টান্তের একটি বিপদ ছিল। আধ্যাত্মিকতা চাই-ই, কিন্ত 
তাহাই সব নহে, তাঁহাঁকে ভিত্তি করিয়া বাহিরের জীবনকেও অধ্যাত্মভাবাপন্ন 
করিতে হইবে, এই ছুঃখময় পৃথিবীতেই আনন্দের, শাস্তির, প্রেমের রাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে-_-এইটিই হইতেছে মানব জীবনের, পাথিব জীবনের 
পূর্ণ আদর্শ, বেদে এই আদর্শ ই স্থচিত হইয়াছিল । কিন্তু রাজপুত্রেরা সন্্যাসী 
হইতে আরম্ভ করিলে সংসার রক্ষ/ কে করিবে? আমরা দেখিতে পাই 
গীতা এই বিপদটি পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করিয়াছে, এবং লোক যাহাতে 
আধ্যাত্মিকতা লাভের আশায় সন্যাসের দিকে ঝুঁকিয়া সমাজ-জীবনকে বিপর্যস্ত 
না করে সেই জন্যই অজ্জ্রনের সমস্যাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই বিষয়ে চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইগনাছে। যেমন রাজপুত্র সিদ্ধার্থ জন্ম-মৃত্যু-জরা 
দেখিয়া সংসারের ছুঃখময় স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া যৌবনেই সংসার 
ত্যাগ করিয়াছিলেন, অজ্জুনও সেইরূপ কুরুক্ষেত্রের ভীষণ রূপ দেখিয়া 
কর্মত্যাগ, সংসারত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ের 
প্রারস্তে, আবার শেষ অধ্যায়ের প্রারন্তে অজ্জুন বিভিন্ন ভাবে এই একই প্রশ্ন 
তুলিয়াছেন-সন্যাস বড় না কর্মযোগ বড়? অজ্জবনকে শ্রীুষ্ণ কর্মযোগই 
অনুসরণ করিতে বলিয়াছিলেন, সংসারে থাকিয়াই সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করিতে 
বলিয়াছিলেন। অজ্জীন অক্ষম বলিয়া, অযোগ্য বলিয়! শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে এই 
পস্থা দেখাইয়াছিলেন, শঙ্কর প্রভৃতি সন্াসিগণ এইবূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অজ্জ্বনকে বলিয়াছেন যে, “তুমি আমার অতিশয় প্রিয় তাই আমি 
তোমাকে গুহা হইতে গুহৃতর জ্ঞান দিলাম, এখন আমার ষে সর্ধবগুহা বাক্য 
তাহা শ্রবণ কর” (১৮৬৩, ৬৪ )। ভগবানের যে অতিশয় প্রিয়, ভগবান 


৫২৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


ধাহাকে সখ! বলিয়া বরণ করিয়াছেন তাহ অপেক্ষা যে।গ্য অধিকারী ব্যক্তি 
আর কে হইতে পারে? 
উপনিষদের বাণী, 
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। 
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লতভ্যত্ুস্তৈষ আত্মা বিবুন্থতে তন্ুং স্বামূ্‌॥ 
__মুণ্ডকোঁপনিষদ ৩।২।৩ 
“বিচার বা ধীশক্তির দ্বাবা বা বহু শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বাৰা এই আত্মাকে লাভ 
করা ষায় না, ভগবান নিজে ধাহাঁকে নির্বাচন করিষাছেন কেবল তিনিই 
ভগবানকে লাভ করেন, তাহার নিকট আত্ম। নিজ স্বরূপে প্রকটিত হয়।” 
অতএব, অজ্ভনকে অযোগ্য পাত্র বলিয়া, জ্ঞানের অনধিকারী বলিয়া সন্গ্যাসের 
মাহাত্মা প্রচার করিবার চেষ্ট| বুথা। বস্ততঃ ধাহারা আত্মজ্ঞানলীভের জন্য 
সন্ন্যাস অবলম্বন কবিতে চান, সংসারত্যাগ, কম্মত্যাগ করিতে চান, এবং 
অনির্বচনীয় পরম সত্তার শুদ্ধ নীরব নিক্ফ্িয়তার মধ্যে সকল ব্য্টিগত জীবনের 
লয় বা নির্বাণ করাঁকেই মানব জীবনেব পবম লক্ষ্য বলিয়া অন্ুদরণ করেন 
তাহাদের প্রতি গীতার সুস্পষ্ট বাণী হইতেছে এই যে, এইটিও একটি পশ্থা কিন্তু 
এইটি হইতেছে ছু্ষবতম পন্থা, (৫1৬, ১২৫), আব উপদেশের দ্বারা অথবা 
ষ্ান্তের দ্বারা কর্মত্যাগেব আদর্শ জগতের সম্মুখে ধবা হইতেছে অতিশয় 
বিপজ্জনক €(৩২০-২৬)। এই পন্থা মহান হইলেও, মানুষের পক্ষে এইটিই 
শ্রেষ্ঠ পন্থ৷ নহে (৫1২), আর এই জ্ঞান সত্য হইলেও ইসা পূর্ণ সমগ্র জ্ঞান 
নহে।  পবত্রহ্ধ কেবল এক স্বদ্বরবর্তী অনির্ববচনীয় অধ্যাত্ম সত্তীই নহেন 
তিনি এইখানে, এই বিশ্বের মধ্যেও রহিয়াছেন, দেব ও মাঁনবেব ভিতর দিয়া, 
ংসারে যত জীব আছে, যাহ কিছু আছে সবের ভিতর দিয়া তিনি নিজেকে 
ব্যক্ত করিতেছেন। তাহাকে শুধুই নিশ্চল নীববতার মধ্যেই নতে, পরস্ধ এই 
জগতের মধো, জগতেব সকল জীব, সকল আত্মা, সকল প্রাকৃত বস্তর মধ্যে 
পাইতে হইবে, হৃদয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ সব কিছুর ক্রিয়াকে তাহার সহিত 
পরমতম সম গ্রতম যোগে যুক্ত করিয়াই মানুষ অস্তজাঁবনের সমস্তা এবং বাহিবে 
কম্মময় মানব জীবনের সমস্যার সমাধান একই সঙ্গে করিতে পারিবে। 
ভগবানের সাধন্ম্, ভগবানের ভাব লাঁভ করিয়া সে যে পরমতম অধ্যাত্ম 
চৈতগ্ভের মধো উঠিবে তাহ! যেমন জ্ঞান ও ভক্তির ভিতর দিয়! তেমনিই কর্দে 
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ভিতর দিয়াও লাঁভ করিতে হইবে। অম্ৃতত্ব ও মুক্তি লাভ করিয়া, সেই 
উচ্চতম ভূমি হইতে মে তাহার মানবীয় কর্ম করিতে পারে এবং সেইটিকে 
পরম্তম সর্ববতোমুখী দিব্য কর্মে রূপান্তরিত করিতে পারে, বস্ততঃ ইহাই 
হইতেছে সকল কর্ম, জীবন ও ত্যাগের, সংসারের সকল প্রচেষ্টার চরম 
পরিণতি ও সার্থকতা | 

গীতা যে দিব্য জীবন, দিব্য কর্মের আদর্শ মানবের সম্মুখে ধরিয়াছে তাহার 
ভিত্তি আধ্যাত্মিকতা, ব্রহ্গজ্ঞান, ব্র্মচৈতন্ত, ব্রাক্মীস্থিতি । সাধারণ জীবনে মানুষ 
রাঁজপিক প্রেরণায় যে ভাবে কন্ম করে, জীবন যাপন করে, তাহার উর্দে উঠিতে 
হইবে, সাত্বিক, নৈতিক, ধাম্মিক জীবনেরও উর্ধে উঠিতে হইবে-_-এই জন্য গীত। 
আত্মজ্ঞান ও অন্তমু্খীনতার উপর খুবই জোর দিয়াছে । পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে 
এবং সমগ্র ষ্ঠ অধ্যায়ে এই দ্রিকটিতে এত বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে যে মনে 
হইতে পারে গীতা বুঝি নীরব নিষ্িঘ সত্তায় আত্ম-নির্ববাণেরই শিক্ষা দিতেছে, 
এমন কি এখানে গীতা “নির্বাণ” কথাটিই পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছে । 
তবে এখানেও গীতা যে-সব ইঙ্গিত দিয়াছে তাহা হইতেই গীতার পূর্ণতর 
আদর্শটি বেশ বুঝ যায়। কিন্তু বৌদ্বধন্মের প্রভাবে এবং পরে শঙ্করাচাধ্য 
কর্তৃক তীব্রভাবে সন্্যাসধশ্ম প্রচারের ফলে গীতার এই আদর্শটি ভারতবাসী 
আজ পধ্যন্ত গ্রহণ করিতে পাবে নাই-ভারতের আধ্যাত্মিকতা উত্তবৌত্তব 
সন্যাসের দিকেই ঝুঁকিয়াছে, গীতা ইহাতে যে বিপদের আশঙ্কা করিযাছিল 
ভারতের ইতিহাসে তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। বুদ্ধের তিরোধানের 
অল্পকাল পরেই ভারতের পরাধীনতার ইতিহাস আরম্ভ হয়। শ্রীষ্টপূর্বব ৫০০ 
অন্দে পারসীকগণ ভারত আক্রমণ করিয়! উত্তর-পশ্চিম অংশে নিজেদের রাজত্ব 
স্থাপন করে । খ্রীঃ পৃঃ ৩২৭ অন্দে আলেকজান্বার; ভারত জয় করেন। পরে 
চন্্রগ্ুপ্ধ ও চাণক্য নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিভা এবং কম্মশক্তি লইয়া ভারতে 
গ্রীক বিজয়ের সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত করিয়া দেন এবং বিরাট ভারত সাম্রাজ্য স্থাপন 
করেন। কিন্তু তাহার পৌত্র অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিবার পর এ সাআাজ্য 
আবার ভামিতে আরম্ভ করে, ব্যাক্টিয়া প্রভৃতি দেশ স্বাধীন হইয়া যায়। 
তাহার পর আবার হিন্দুদের রাজত্ব আরম হয়--গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস 
ভারতের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবের যুগ | কিন্তু হর্ষবদ্ধন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 
করিয়া রাজকার্ধ্যে শৈথিপ্য প্রদর্শন করিলেন, এমন অজশ্রভাবে দান করিতে 


শপ 
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লাগিলেন যে রাজকোষ একেবারে শূন্ত হইয়া যাইতে লাগিল--এমন কি তিনি 
তাহার নিজ পরিধেয় বন্ত্রখানি পর্যাস্ত দান করিয়া ভিখারী সাজিতেন। 
আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া ইহার যত মূল্যই থাকুক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার 
ফল বিষময় হইয়াছিল। ৬৪৭ শ্ীষ্টাবে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়। তাহার অল্পকাঁল 
পরেই মহম্মদ বিন কাশিমের অধীনে ভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমণ আস্ত 
হয়। সেই সন্ধিক্ষণে ভারতে যদ্দি চন্ত্প্তপ্তের মত রাজা, চাণক্যের মত মন্ত্রীর 
আবির্ভাব হইত তাহা! হইলে গ্রীক আক্রমণের ন্তাঁয় মুসলমান আক্রমণেরও 
সমস্ত চিহ্ন ভারত হইতে লুপ্ত হইয়া! যাইত, ভারত স্বাধীনভাবে নিজ সভাতা ও 
আধ্যাত্মিকতাঁর বিকাশ করিতে পারিত। কিন্তু ভারতের ভাগ্যলিপি অন্যরূপ | 
ভারতে রাজনীতি বাঁ সমাজনীতির ক্ষেঞ্জে কোন অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষের 
আবির্ভাব হইল না-_-ভারতে পুনঃ পুনঃ মহাঁপুরুষদের আবির্ভাব হইয়াছে 
কেবল আধ্াত্মিকতার ক্ষেত্রে । ভারতের সেই যুগসন্ধিক্ষণে শঙ্করাচার্যোর 
আবির্ভাব হইল, তিনি বৌদ্ধধশ্মকে প্রতিবোধ করিলেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধধন্মের 
সন্ন্যাসের দিকে ঝোকটিকে আরও তীব্রতর করিয় তুলিলেন। ভারতবাসীর 
জীবনে যে ছুইজন ধঁতিহাসিক ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছেন সেই বুদ্ধ ও শঙ্কর দুইজনেই সংসারত্যাগ ও সন্গ্যাসের মাহাত্মা 
প্রচার করিয়াছেন, ফলে ভারতবাসী আধাত্মিকতায় খুবই অগ্রপর হইলেও 
এহিক জীবনে তাহাদের চূড়ান্ত পতন হইয়াছে । 

গীতা এই বিপদ আশঙ্ক। করিয়াই একট। গভীর সমন্বয়ের প্রয়াস করিয়াছিল। 
কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কেন গীতার এই শিক্ষা জনসাধারণের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বুদ্ধষে অহিংসা ও শাস্তির আদর্শ প্রচার 
করিয়াছিলেন তাহাতে গীতার শিক্ষা চাপ! পড়িয়৷ গিয়াছিল। তবে অন্যপক্ষে 
দেখা যায় বৌদ্ধধশ্দও অনেকখানি গীতার শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।* 
শান্ত নিক্ষিয় সন্ন্যাসীর ধশ্ম হইতে বৌদ্ধধন্্ম যে সেবাধন্মে পরিণত হইয়াছিল 
তাহা গীতার শিক্ষারই ফল বলিয়া! মনে হয়। মহাযান বৌদ্ধগ্রস্থে গীতার অনেক 
শ্লোক শব্দশঃ গৃহীত হইয়াছে । কিন্তু হিন্দু সন্্যাসীদের চেষ্টায় শেষ পর্য্স্ত 
এই মহাযান বৌদ্ধধর্মও ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। 








সীিশিশীশাপিশিশ 


* তৃতীয় অধায়ের ১৮ ক্লোকের ব্যাথা! দ্রষ্টব্য । 
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কিন্তু বৌদ্ধধশ্ম বিতাড়িত হইলেও বৃদ্ধের প্রভাব ভারতে বিলুপ্ত হয় নাই। 
হিন্দুগণ বুদ্ধকে এক অবতার বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছিল। আর শঙ্করাচাধ্য 
ভারতের নানাস্থানে বৌদ্ধগণের ন্যায়ই মঠ স্থাপন করিয়া সন্টাসের আদর্শ 
প্রচার করিয়াছিলেন । বৌদ্ধগণ কর্তৃক সন্ন্যাস-আদর্শ প্রচারে ভারতের তত 
ক্ষতি হয় নাই, কারণ তখনও ভারতবাপীর প্রাণশক্তি সজীব ছিল, তাই 
ভারতবাপী সন্ন্যাস-ধশ্মকেও সেবাধশ্ৰে পরিণত করিতে পারিয়াছিল। আমর! 
দেখিতে পাই কালিদাসের যুগে লোকে সন্নযানকে আদর্শ হিসাবে খুবই উচ্চস্থান 
দিলেও, সংসারের ভোগ স্থুখকে তাহারা তুচ্ছ জ্ঞান করে নাই, সংসারের কম্মকে 
অবহেল। করে নাই । ইহার মধ্যেও গীতার শিক্ষারই প্রভাব ছিল বলিয়া! মনে 
হয়। কালিদাসের যুগে আমরা দেখি, সন্নাসের ত্যাগ ও কঠোরতা যেন 
পিছনে সরিয়। গিয়াছে, সম্মুখে আসিয়াছে জীবনকে সর্বতোভাবে বিকাশ ও 
তোগ করিবার আদর্শ । এই যুগে ভারতের কম্মশক্তি ষেন শতধারে উলিয়া 
উঠিয়াছিল-_দর্শন, বিজ্ঞান, চৌষট্টি কলা, বাবস।, বাণিজ্য, ভারতের বাহিরে 
গিয়া উপনিবেশ স্থাপন, বৃহৎ রাজ্য ও সাম ্রাগ্য গঠন, জীণনের সকল ক্ষেত্রকে 
স্থনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিস্তারিত শাক রচনা, যাহা কিছু সুন্দর, মনোরম, 
স্থপ্রদ সে সবকেই পূর্ণভাবে উপভোগ করিবার প্রয়াস-_-এইটিই ছিল ভারতীয় 
সংস্কৃতি ও সভ্যতার সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও গৌরবময় যুগ। কালিদামের কাব্য- 
গুলিতে আমরা এই যুগের প্রকৃপ্ঠ পরিচয় পাই । কালিদাম ভোগের চূড়ান্ত 
চিত্র অস্কিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পিছনে ছিল ত্যাগ, সংযম, তপস্যা, 
মাধ্যাত্সিকতার আদর্শ--এবং এই যে ত্যাগের সঙ্গে ভোগ, আধ্যাত্মিকতার 
সহিত জীবন -_এইটিই ভারতের সনাতন আদর্শ । কালিদাসের কাব্যে আমরা 
দেখিতে পাই, দেবতার। মানব-রাজার সাহাষ্য গ্রহণ করিতেছেন অপ্নরার। 
মানবের সহিত প্রেম করিতেছে, স্বর্গ ও মত্ত্যের মিলন হইতেছে । পৃথিবীতে 
সমৃদ্ধিশালী জীবন ও ভোগের ইহ! অপেক্ষা বড় কল্পনা আর কি হইতে পারে? 
জান্মানীর মহাকবি গ্যেটে (0309৮) ) বলিয়াছেন, “যদি স্বর্গ ও মর্ত্যের 
মিলন দেখিতে চাও, তাহা হইলে কালিদাসের 'শকুস্তলা” পাঠ কর 1” 

ইহার পরেই ভারতের প্রকৃত পতন আরম্ভ হম্ন। যেমন ব্যক্তির জীবনে 
তেমনি জাতির জীবনেও জর] ও বার্দক/ আসে; সহম্্র সহমত বৎসর জীবনের 
সকল ক্ষেত্রে অপূর্ব কম্ম শক্তির ও স্থষ্টি শক্তির পরিচয় দিয়া এই সময়েই 


৫৩২ শ্রীমন্তগবদর্গীতা। 


ভারতের জীবনী শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ভারত চিরকালই 
আধ্যাত্মিকতা ও ধন্মে মগ্ন থাকিয়] বাহ্‌ জীবনকে অবহেলা করিয়াছে-_-এই 
অভিযোগ ষে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহ! যেমন রামায়ণ মহাভারত হইতে তেমনিই 
কালিদাসের যুগের অজন্ত্র সাহিত্য হইতে নিঃসংশয়েই প্রমাণিত হয়। ভারতীয় 
সভ্যতা চিরকালই অধ্যত্মভাবাপন্ন ; আধ্যাত্সিকতাকেই তাহা মানব জীবনের 
শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়! গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়৷ সে বাস্তব জীবনকে, 
এহিক জীবনকে অবহেল! করে নাই, মহধি যাজ্ঞবন্ধ্ের স্তায় ছুই হাত ভরিয়া 
পাথিব ভোগ এশ্বধ্য এবং অধ্যাত্ম সম্পদ, উভয়মেব, গ্রহণ করিয়াছে । বৈদিক 
বর্ণাশ্রম আদর্শ ছিল--গাহ্‌স্থ্য জীবনের শেষে সন্্যাম আশ্রম। প্রথমে বুদ্ধই 
এই আদর্শ ক্ষু্ করেন, সন্গযাসকেই প্রাধান্য দ্রেন--কিন্তু আমরা পুর্বেরই 
বলিয়াছি, যত দিন ভারতের প্রাণশক্তি সতেজ ছিল ততদিন এই আদর্শ বিশেষ 
ক্ষতি করিতে পারে নাই, আর গীতার শিক্ষাও ইহার অনেক খানি প্রতিরোধ 
করিয়াছিল। তথাপি বৌদ্ধ সন্াসের আদর্শ ভিতরে ভিতরে জাতির মধ্যে 
কান্গ করিতে ছিল--যখন কালবশে ভারতীয় জাতির মধ্যে জড়তা ও অবসাদ 
মাদিল, তামসিকতার গ্রভাব হইল, তখন কন্মত্যাগ, সংসারতাগ, সন্ধ্যাসেব 
দিকে তারতবাসী বিশেষ তাবে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ঠিক এই সময়ে হইল 
আচাধ্য শঙ্করের আবির্ভাব। তিনি নিজের মতানুযায়ী উপনিষদ ও গীতার 
ব্যাখা! করিয়া সন্াস ও মায়াবাদকে ভারতীয় মনের মধ বদ্ধমূল করিয়া 
দিলেন। সকল মানুষই যে তাহার শিক্ষার ফলে সংসার ত্যাগ করিল তাহা 
নহে, কিন্তু সংসারে থাকিয়ও তাহার! জীবনে উত্সাহ ও আস্থ! হারাই ল--- 
এই সংসার মিথ্যা, এখানে কেহ কখনও স্খশান্তি লীভ করিতে পারে না, এই 
ংসার ছাড়িয়া সন্ধ্যা অবলম্বন না করিলে কেহ প্ররূত জ্ঞান, শাস্তি, আনন্দ 
লাভ করিতে পারে না এই শিক্ষা যাহাদের মন্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, 
তাহাদের দ্বার সাংসারিক জীবনে কতটুকু উন্নতি হইতে পারে? উপনিষদের 
মধ্যেই ইহার বীজ ছিল, বুদ্ধ তাহার বিকাশ করেন, শঙ্করের মধ্যে তাহ। 
চরম পরিণতি লাভ করে। 
কিন্ত দেই উপনিষদের মধোই ইহার প্রতিকার রহিয়াছে । ভারতবাসী আর 
সব কিছুকে হারাইলেও উপনিষদের অধ্যাত্ম শিক্ষা হারায় নাই-_-আর যুগে যুগে 
তাহ ভারতীয় জাতির মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছে । এখন আমাদের 
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চোখের সম্মুখে আমরা ভারতের এইরূপই এক নব অত্যুীন দেখিতেছি। 
একদিকে সেই উপনিষদের শিক্ষা এক নূতন আলোকে আমাদের 
সন্মুখে উপস্থিত হইতেছে, অন্ত দিকে জীবন্ত কর্শিষ্ঠ ভোগ-পরায়ণ পাশ্চাত্য 
জাতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবাসীর এঁহিক জীবনের প্রতি বৈরাগ্যের ভাব 
দূর হইতেছে) কিন্ত এখনও ছন্দ রহিয়াছে । আধুনিক যুগ হইতেছে পাশ্চাত্য 
প্রভাবের যুগ। ভারতের নবজাগরণ ভারতের অন্তর হইতে, ভারতীয় 
সাধকগণের প্রভাব হইতেই আপিয়াছে সত্য--তথাপি ভারতবাসীর উপর 
আজিও পাশ্চাত্য প্রভাব খুবই প্রবল। আবার শঙ্করের প্রভাবও বিশেষ ভাবেই 
রহিয়াছে । পাশ্চাত্য হইতে ভাবতবাসী প্রধানতঃ ছুইটি জিনিষ পাইয়াছে-_ 
প্রথম, কর্মের প্রেরণা, সাংসারিক জীবনকে, পৃথিবীতে মানব জীবনকে 
সর্বতোতাবে উন্নত করিবার প্রয়াস। দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্য দার্শনিকদের চিস্ত। 
ধারার ভিতর দিয় বুদ্ধ ও শঙ্করেব শিক্ষার পুনবাবিভভীব। আমাদের দেশের 
চিন্তানায়কেরা দুইটির মধ্যে কোন রকমে একট! আপোষ করিয়া লইয়াছেন। 
দার্শনিক চিন্তায় তাহার! শহ্কবেব অদৈত বেদাস্তের অনুসরণ করেন, কিন্ত 
সাংসারিক জীবনে তাহারা খঙ্করের নৈফন্ম্যের শিক্ষ। বর্জন করিয়া পাশ্চাত্য 
80615151) ব| কশ্মশীলতার অনুসরণ করেন । 

লোকমান্ত তিলকের গীতারহস্তে এই মনোভাবটা বেশ ব্যক্ত হইয়াছে। 
তিনি শক্ষরের ন্যায়ই মায়াবাদী, তিণি বপিয়াছেন, “এ-পধ্যন্ত অধ্যাত্মশাস্্রের 
যে মুখ্য সিদ্ধান্ত ও শান্ধীয় রীতিতে তাহাদের যে সংক্ষিপ্ত উপপত্তি বলা 
হইয়াছে, তাহা হইতে ইহ] সুম্পষ্ট হইবে যে, পরেমস্থরের নামরপাতুক সমন 
ব্যক্ত স্বরূপ কেবল মায়িক ও অনিত্য এবং ইহা অপেক্ষা তাহার অব্যক্ত 
স্বরূপ ভরে, এবং নিগুণই সগ্ুণরূপে অজ্ঞান ফলে প্রতিভাত হয় ইহা গীতায় 
বল! হইয়াছে* (গীতা-রহস্ত, নবম প্রকরণ-_-অধ্যাত্ব )। ইহা নিছক শঙ্করের 
মাঁয়াবাদ। অথচ তিলক কন সম্বন্ধে শঙ্করের গীতাভাফ্য অন্গসরণ করেন নাই ।* 


নর পাশ শশিপসপসস্পিশীপীকপসপীপসিপি 





৯ সপ পি পাপী সপপপীপিলিপীতি পতি 


* “তন্বজ্ঞান দৃষ্টিতে নীতা ও শঙ্করের সম্প্রদায় মধ্যে এই প্রকার সাধারণ মিল থাঁকিলেও আঁচ1র 
দৃষ্টিতে কর্মন্ন্যাম অপেক্ষা গীতা! কর্মাযোগকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ায়, গীতাধর্ম শঙ্কর সম্প্রদায় 
হইতে ভিন্ন হইয়াছে এইরূপ আমার মত।***তত্বজ্ঞান গীতা ও শঙ্করের সম্প্রদায়ের মধ্যে একই 
প্রকার--অন্ত সাম্প্রদায়িক ভাষ্য অপেক্ষা গীতাব শাঙ্কর ভাবের গৌবব যে বেশী হইয়াছে তাহার 
কারণও এই” (তিলক-_গীতী।-রহম্ত, নবম প্রকরণ )। 





৫৩৪ শ্রীমপ্তগবদগীতা 


তিনি বলিয়াছেন, “জগতের সর্বভূতের মধ্যে একই আত্মাকে উপলব্ধি 
করা এবং তদন্ুসারে কাধ্য করাই অধ্যাত্জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা 1” কিন্ত 
জগৎ যদি মিথ্য। হয়, মায়িক হয়। আর সেই আত্ম! যদি নিগুণ নিক্রিয় 
হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত একাত্মতা লাভ করিলে আর কন্মের প্রেরণা 
কোথ। হইতে আসিবে? বস্ততঃ শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্ত, শহ্করের মায়াবাদ 
স্বীকার করিলে আর কন্মের প্রেরণ] থাকে না, যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণই 
বর্ণাশ্রমান্ুষায়ী কর্ম, জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে সকল কম্মের অবসান । এ-বিষয়ে 
শক্করের শিক্ষার মধ্যে কোনরূপ স্ব-বিরোধ বা ০9018010001) নাই, তাই 
আমরা দেখিতে পাই তিনি মায়াবাদ প্রচার করিতে ভারতের সর্বত্র মঠ 
স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু লোকসেবার জন্য মিশন স্থাপন করেন নাই । 
সকল কর্দের মূল হইতেছে প্রকৃতি, এই প্রকৃতিই জগ স্ষ্টি করিতেছে, 
সকলের মধ্যে কম্ম করিতেছে । এই প্ররুতি বি সৎ-অসং মীয়া হয়, তবে কম্ম 
কখনই দিব্য কর্ম হইতে পারে না, কন্ম হইলেই তাহা অবিদ্। অজ্ঞানস্বরূপিনী 
প্রকতিরই কর্শ হইবে--এইজন্য এই মৃত অনুসারে জ্ঞানীর পক্ষে কম্ম সর্ববথা 
পরিত্যাজ্য । পরিব্রাজক কষ্ণানন্দ তাহার “গীতার্থ সন্দীপনী”তে এই মতটি 
স্থন্মরভাবে পরিষ্ফুট করিয়াছেন-_-“কন্মে চিত্তবিক্ষেপ ও সন্্যাসে বিক্ষেপ নিবৃত্তি- 
রূপ ফল দৃষ্ট হওয়ায়, উভয়ই একাধিকারে বর্তমান থাকিতে পারে না। 
সন্ন্যাসী হইয়া কর্ম করাও সম্ভব নহে; কেন না ত্যাগের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া! যদি কম্মই করিবেন, তবে সন্াসাশ্রম লওয়াই ব্যর্থ হইল ।» বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় বুদ্ধ বলিতেছেন, “যে ভিক্ষু পৃ 
অহ্ৎ অবস্থায় পৌছিয়াছেন তিনি কিছু না করিয়া গণ্ডারের মত বনে বাগ 
করুন” (স্থতনিপাত )। মন্্সংহিতাতেও আমর। পরিব্রজ্যা বা সন্ন্যাসের 
এইরূপ বর্ণনাই পাই। তাহ| হইলে কর্মের যে আধুনিক আদর্শ তাহার সহিত 
সন্্যাসের সামণ্ুস্ত কেমন করিয়া হয়? 

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেও আমর] কতকট1 এইরূপ দ্বন্দই দেখিতে পাই-_ 
তিনি শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্ত মতই গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, 
অথচ তিনি কর্মের উপব আধুনিক পাশ্চাত্য আদর্শ অনুযায়ী বিশেষ 
ঝোক দিয়াছিলেন। বস্ততঃ আজ ভারতে ষে নৃতন কশ্ম প্রেরণা দেখা 
দিয়াছে, সর্বত্র জনহিতকর কশ্বে লোকে অন্গপ্রাণিত হইয়াছে ইহা 


পঞ্চম অধ্যায় ৫৩৫ 


অনেকখানি বিবেকানন্দের শিক্ষা ও আদর্শেরই ফল এবং ইহা ভারতের 
অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে । ভারতবাসীর বহু দিনের জড়তা, নিক্ষিয়ত।, 
তামসিকতাকে তিনি তীব্র ভাবে নিন্দ করিয়াছেন । কিন্তু তিনি যে বিরাট 
দেশব্যাপী জগতব্যাপী কম্মের জন্য নব্য ভারতকে আহ্বান করিয়াছেন, শঙ্করের 
বেদান্ত মতের মধ্যে তাহার প্রকৃত সমর্থন লাভ করা যায় না। শঙ্করের মতই 
যদি আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত স্বরূপ হয়, তাহা হইলে কন্দমের সহিত তাহার 
সাম্পস্ত কিছুতেই হইতে পারে না, হয় কম্মিগণকে আধ্যাত্মিকতা বঙ্জন 
করিয়া পাশ্চাত্য জাতির ন্তায় আধ্যাত্মিকতা-বজ্জিত মানব-ধর্মদের অনুসরণ 
করিতে হইবে, নতুব। তাহাদিগকে কণ্ধ ক্ষেত্র হইতে, সংসার হইতে সরিয়া 
গিয়া আধ্যাত্মিকতার উপাসনা করিতে হইবে । গীতা ঠিক এই সমস্তাটি 
তুলিয়াই তাহার গভীর সমাধান দিয়াছে, সে-সমাধান ছাড়া আর অন্য কোঁন 
সমাধানই নাই । 


স্বামী বিবেকানন্দ শঙ্করের অনুসরণ করিয়াই বলিয়াছেন যে, এই জগৎ 
মূলতঃ মিথ্যা, মায়া, ছুংখময়-_-ইহার উন্নতি করিবার সকল চেষ্টাই বৃথা-_ 
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কিন্তু জগৎ যদি মূলতঃ মিথাই হয়, ইহার কোন উন্নতি সাধন যদি সম্ভব 
না হয়, ভাহা হইলে আর এত জনহিতকর অনুষ্ঠান কেন? মিশন কেন? 


৫৩৬ শ্রীমন্তগবদগীতা 


যত শীঘ্র মানুষ এই সংসারের ছুঃখময়তা উপলব্ধি করিতে পারে তাহাদিগকে 
কেবল সেই পথ দেখাইয়া দেওয়াই কি ঠিক নহে? আর তাহারই বা প্রয়োজন 
কি? মিথ্যা! জগতের মিথ্য। দুঃখ লইয়াই বাঁ এত আন্দোলন কেন? মাথ! 
নাই যদি তবে আর মাথা ব্যথা কিসের? 

অথচ স্বামী বিবেকানন্দ জনহিতকর অনুষ্ঠানের উপর, সকল প্রকার কর্মের 
উপর খুবই জোর দিয়াছিলেন। তাহার সম্মুখে ছুইটি জিনিষ খুবই স্পষ্ট হইয়া 
উঠিমাছিল। প্রথম, মানুষ যে এই ছুংখময় তুচ্ছ ভোগের জীবনে আসক্ত হইয়া 
অশেষ দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করিতেছে--মান্ুষের এই আসক্তিকে দুর 
করিতেই হইবে । শঙ্করের মায়াবাঁদ হইতেছে এই আসক্তি-রূপ ব্যাধির পরম 
উষধ স্বরূপ, তাই তিনি মায়াবাঁদের প্রচার করিয়াছিলেন । মায়াবাদের মূলে 
যে সত্য রহিয়াছে--এই ছুঃখদ্ন্দময় সাংসারিক জীবনের পশ্চাতে অচল, অক্ষর 
আত্মার অনস্ত অপরিচ্ছিন্ন শাস্তি ও নীরবতা যাহার মধ্যে সকল ছুঃখ ও 
বিক্ষোভের চির অবসান হ্ইয়াছে--এই অধ্য।ত্ম সত্যটি স্বামী বিবেকানন্ৰ 
খুব গভীরভাবেই “উপলব্ধি করিয়াছিলেন-__বস্তৃতঃ শুধু এইখানেই ছিল 
বুদ্ধ ও শঙ্করের সহিত তাহার একা । তীহার শেষ জীবনে তিনি তাহার 
মহিলা বন্ধু 7০০কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেই এইটি বেশ 
পরিস্ফুট হইয়াছে--130005 91601681105) 109৮9 15 0100) ০1] 
09001271106 (55651955--0170 21207010115 090 1169, ০৬৮ 01017 0176 
৮০1০৪ 01 675 195651০2111 69১] 00176) 11528112715 01019 
175, 10561 16 2 611009১0105 52102 111017166 090691) 01 1982.০6, 
৮1000 2. 1101016, ৪.101680),)  অর্থাৎ__“সব বন্ধন ছিন্ন হইতেছে, প্রেম 
ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, কন্ম বিস্বাদ হইয়া উঠিতেছে--জীবনে আর 
জ্যোতি নাই। এখন শুধু গুরুর ডাক শুনিতেছি,_-হী, এবার যাই, নির্ববাণ 
আমার সন্মুখে__মাঝে মাঝে আমি ইহ! উপলব্ধি করি--সেই অন্ত শাস্তিসমুদ্র, 
তাহাতে না আছে তরঙ্গ, না আছে বায়ু।” 

কিন্ত স্বামী বিবেকানন্দ আর একটি জিনিষকেও খুব গভীরভাবে উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন__সেটি হইতেছে কর্দ্ের প্রয়োজনীয়তা । তিনি দেখিলেন 
তমসাচ্ছন্ন ভারত নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে,_-তাঁহাকে 
বাঁচাইতে হইলে সর্বতোমুখী কর্-প্রচেষ্টার প্রয়োজন, ভারতবাসীকে বহুকাল 
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পরে আবার কর্মের বাণী শুনাইয়! তাহাদের মধ্যে তিনি নৃতন জীবনের সঞ্চার 
করিলেন। শঙ্কবেব মায়াবাদের সহিত এই সর্বতোমুখী কণ্-প্রচেষ্টার সমন্বয় 
কেমন করিয়া হইবে তাহা দেখাইবার তিনি বিশেষ কোন প্রয়াস কবেন নাই-- 
সত্য বলিয়া যাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন নিভীকভাবে তাহাই অন্থুসরণ 
করিয়া গিয়াছেন, মান্টষেব যুক্তিতর্কে কোথায় কোন্‌ অসঙ্গতি বাহির হইবে 
তাহ! তিনি গ্রাহা করেন নাই । বুদ্ধ সন্বক্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার 
নিজের পক্ষেও তাহা সমানভাবেই প্রযুজ্য--5118101818. 50106610705 
65015 60 50101015015 17 01061 6০ 10109৮০ 0786 072 10585 10 016 
0০০১ 2০9 109 0[10910 1015 01011990101), 130001)8 ৪51001:6 101256 
2170 51001611190. 911 66201191, 176 3210১ 235116550০0 0001৫) 
৬০৪5 21০ 211 100010105, 16 0165 82166 ৬101 106) 50110010101) (176 
9666৮ 01 009 09015. অর্থাৎ “শঙ্কব কখনও কখনও নিজ মত সমর্থন 
কবিতে শান্সেব বিরুত ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। বুদ্ধের স্তাধ এমন নিভীক এবং 
সত্যসন্ধ শিক্ষাদাত| আব কেহই ছিলেন না। বুদ্ধ বলিষাছেন, “কোন শাস্ত্বেই 
বিশ্বাস কোরে। না; বেদ সব বাজে, আমাব মতের সহিত কোথাও যদি 
তাহাদের মিল হয সেট। তাহাদেরই লাঁভ।” 

দক্ষিণ ভারতে এক বিরাট জনসভাথ বক্তৃতা দিবাব সমধ একজন শ্রোতা 
্বামীজীর (বিবেকানন্দ ) কথাব প্রতিবাদ কবিয়া বলেন-_-“কিন্ত শঙ্কব ত এমুন 
কথা বলেন নাই |” স্বামীজী তৎক্ষণাৎ উত্তব দিযাছিলেন--“ন। শঙ্কর বলেন 
নাই । কিন্তু আমি বিবেকানন্দ, আমি এই কথা বল্ছি।” 


স্বামী বিবেকানন্দ তাহার কাজ প্রকুষ্টভাবেই করিয়া গিয়াছেন--ধশ্মের নামে 
ভারতবাঁসী যে-সব গতান্ছগতিক আচাঁব অনুষ্ঠানকে অজ্ঞ তাঁমসিকতাঁর বশে 
ধরিয়া রহিয়াছে সে-সবের বার্থতা ঘোষণ1 করিয়া তিনি ভারতবাসীকে প্রকৃত 
আধ্যাত্মিকতার বাণী শুনাইযাঁছেন। অন্যদিকে মুমূষ্তু ভারতবামীর মধ্যে 
তিনি অপূর্ব কর্শশক্তি ও উৎসাহ জাগাইয়া দিযাছেন। কিন্তু এই দুইয়ের 
মধ্যে যে এখনও সমন্বয় হয় নাই, সে সমন্বয়ের যে প্রযোজনীয়তা আছে এখন 
তাহা ক্রমশঃই পরিস্ফুট হইতেছে। পাশ্চাত্য পর্ডিতেরা * এখন দেখাইয়া 
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দিতেছেন যে, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা হইতেছে 116961011 0৫ 116, উহ 
জীবনকে অস্বীকার করে, শঙ্করের ভাষায় “টবনাশিক”-_উহার সহিত জীবন 
ও কর্মের সমন্বয় করিবার চেষ্টা বুথা। আমাদের দেশেও পাশ্চাত্য-শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ বেদান্ত ও বিবেকানন্দকে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া ঘোষণা 
করিতেছেন । সম্প্রতি একজন বিখাত বাঙ্গালী অধ্যাপক টজ্ঞানিক বলিয়া- 
ছেন, “জীবনে যাহঃরা অরুতকার্ষ্য হয় তাহারাই বেদান্তের ভক্ত হয়।” এইসব 
অধ্যাপকদের প্রভাবে ছাত্র সমাজেও আজকাল নান্তিকতাঁর ভাঁব খুবই বৃদ্ধি 
পাইফাছে-ভারতের আধাত্মিকতাঁকে তাহার! জাতীয় উন্নতির বিরোধী 
বলিয়াই মনে করিতেছে । অতএব ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার পূর্ন আদর্শ ও 
ত্বরূপটি কি, উচ্চতম আধ্যাত্মিকতার সহিত পূর্ণ তম জীবন, বিশালতম কর্মের 
সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের স্ত্র কোনখানে তাহা আজ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিতে 
হইবে, আর গীতার শিক্ষার মধ্যেই সেই সূত্রটি নিহিত রহিয়াছে, গীতা অজ্জনের 
মুখে পুনঃ পুনঃ ঠিক এই প্রশ্নটি তুলিয়া ইহার চরম সমাধান করিয়াছে । 

গীতার সমাধানের এই স্থত্রটি রহিয়াছে ছুই প্রকৃতির বিভেদের মধ্যে । 
শহ্করের মতে অবিষ্যা ব1 মায়া দ্বারা এই জগত সৃষ্ট হইয়াছে, ইহার স্বরূপ অজ্ঞান, 
ইহা সৎ ও অসৎ অতএব অনির্ধবচনীয় । কিন্তু শঙ্কর যাহাকে মায়। বলিয়াছেন, 
গীতায় বস্ততঃ তাহ] হইতেছে অপরা প্রকৃতি, অর্থাৎ প্রকৃতির নীচের রূপ, অসৎ 
রূপ। ইহ! ব্যতীত প্রকৃতির আর একটি রূপ আছে, তাহা সৎ, তাহাই পরা 
প্রকৃতি, সচ্চিদানন্দময়ী ভাগবত প্রকৃতি । জগৎ মূলতঃ এই পর! প্রকৃতিরই 
সৃষ্টি, অপরা প্রকৃতি হইতেছে তাহারই এক নিম্নতন 10001781108] যন্ত্রবং 
প্রক্রিয়া । মানুষের বর্তমান জীবনে এই অপর প্রকৃতিরই অজ্ঞান খেল! 
চলিতেছে, ইহাকে রূপান্তরিত করির। এখানে পর প্ররূতির জ্ঞানের ক্রিয়ার 
বিকাশ করিলেই মানুষ দিব্য জন্ম লাভ করিবে, তাহার কম্ম দিব্য কম্মে পরিণত 
হইবে। গীতার এই ছুই প্রকৃতির বিভেদের নিগৃঢ় তত্টি শ্রীঅরবিন্দই প্রথম 
তাহার গীতার ব্যাখ্যায় (1295855 07 072 010) দেখাইয়া দিয়াছেন। 
শঙ্কর পর! গ্রকৃতিকে প্রকৃতি বলিয়াই স্বীকার করেন নাই, তাহার মতে প্রকৃতির 
একই রূপ এবং তাহ1 হইতেছে অজ্ঞান অবিচ্যা। বস্তৃত: গীতাও এই তত্বটি 
বিশেষভাবে পরিস্ফুট করে নাই । গীতার পদ্ধতিই হইতেছে কোথাও দার্শনিক 
তত্ব লইয়া বেশী আলোচনা না করা। পুরুষোত্ম ও পরা প্রকৃতির তত্ব 
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অবতারণ। করিয়া গীতা দেখাইয়াছে, এই জগত মিথ্যা নহে, এই সংসার ছাড়িয়া 
যাওয়ার প্রয়োজন নাই, ইহার মধো থাকিয়াই, ইহৈব, মানুষ সংসারের সকল 
ছুঃখকে জয় করিতে পারে । দার্শনিকতার দিক দিয়া এইটুক ইঙ্গিত মাত্র 
কবিয়া কেমন করিয়া মানুষ এই আদর্শ অধ্যাত্রজীবন লাভ করিতে পারে গীতা 
তাতারই কাধ্যকরী পন্থা ও সাধনাটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট করিতে অগ্রসব 
হইয়াছে, তাহাই গীতার যোগ। গীতা! প্রধান্তঃ দার্শনিক গ্রন্থ নহে, ব্রহ্মবিদ্যা 
নহে, ইহা হইতেছে প্রধানতঃ যোগশাস্, ব্রদ্ষবিদ্যায়াম্‌ যোগশাস্ত্রে । গীতার 
এই পরব প্ররুতিকেই রামকু্জ সচ্চিদানন্দস্বরূপিনী জগন্মাতা বলিয়। অভিহিত 
করিয়াছেন । স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমে জগন্সাতাকে স্বীকার করেন নাই) 
শ্রীরামকৃষ্ণের গ্রভাঁবে তিনি জগন্মাতাকে ম্বীকাব কবেন। শঞ্করের সং-অসং 
মবিছ্ভারূপিনী মায়া আব গীতার পবা প্রকৃতি বা রামরু্জেব চিন্ময়ী জগন্মাতা 
এক নহে । জগন্মাতাকে, ব্রঙ্গেবই চিন্মধী শক্তিকে স্বীকার করিলে এই জগৎকে 
আব মিথ্য। বল! যায ন।। অনন্ত চিৎশক্তি হইতে যাভার উদ্ভব হইয়াছে তাহা 
কখনই নিরথক হইতে পাবে না-এই জগৎ এক নিগুঢ় ভাগবত উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
করিবার জন্য স্থষ্ট হইয়াছে, মান্তষ ৪ তাহাঁব জীবন এই ভাগবত কম্মেরই 
অঞ্---অতএব এসবকে মিথা। নিরর্থক বলিয়া জগৎ হইতে, জীবন হইতে সরিয়া 
ধাইলে যে জন্য মানুষ স্থ্ হইয়াছে তাহাব উদ্দেশ্তই ব্যর্থ হয়। এই বিষয়ে 
দার্শনিক তত্রটি এযুগে শ্রীঅরবিন্দই পুণভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন তাহার 411৩ 
[715 1015175 নামক গ্রন্থে । দিব্য যোগসাধনায় তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন তাহার মধ্যে বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ তন্ত্র সবেরই সার সমন্বয় 
দেখিতে পাই । এই দিক দিয়া দেখিলে বুঝা যায় ভারতের যে আধ্যাত্মিক 
ক্রমবিকাশের ধার রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, বামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ভিতর দিয়! 
চলিয়া! আসিয়াছে, তাহারই পূর্ণ পরিণতি হইয়াছে শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ও 
সিদ্ধিতে। দিব্য দুষ্টি লইয়া তিনি দেখিয়াছেন, 
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ইহার ভাবার্থ, এই পাথিব জীবন মিথ্য। নহে, অপবিত্র নভে, নিরর্থক নে, 
ইহাব ভিতর দিয় ভগবানই নিজেকে বিচিত্রভাবে প্রকট করিতেছেন-- 
ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া ইহ| এক পরম অধ্যাত্ম জ্যোতি ও শক্তি এবং আনন্দ 
ও একের দিকে অগ্রনব হইয়াছে । ইহার পিছনে বহিয়াছে ভগবানেব 
সর্বব্যাপী সর্ধদশী ইচ্ছাশক্তি-সংসারেব সকল ছন্ব, বিবোধ ও সমস্তাব ভিতব 
দিয়! এক স্থনিদ্দিষ্ট উদ্দেশ্য ' সাধিত হইতেছে-পাখিব জীবনের দ্বন্দ ও সমস্যা 
এত বহুলতা হইতেছে মানুষ যে অপূর্ব বৈচিত্র্যমঘ সম্পদম্য পিব্য জীবনে 
দিকে অগ্রসর হইয়াছে তাহারই পরিচায়ক । 

পাথিব মানবজীবনের মহত্ব ও সার্কত।| সঙ্বন্ধে এমন কথ| এমনভাবে 
ইতিপূর্ব্ব ভারতের কোন দার্শনিকই বলিতে পাবেন নাই । আধ্যাত্মিকতাব 
ভিত্তির উপর জীবন ও কন্মের যে আদর্শ গীত! মানুষের সম্মুখে ধরিয়াছিল, 
অঞ্ঞনের মত ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিব পক্ষেও যাহ] বুঝা কঠিন হইয়াছিল, এ 
বিষয়ে তিনি পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, শত এত বসব পরেও আজ 
পধ্যস্ত ভারতবাসী যাহার মন্মটি প্রকৃতভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, 
শ্রীঅরবিন্দ অপূর্ব যোগশক্তিবলে সেইটিকে সমুজ্জল করিয়া ধরিয়াছেন, 
আধুনিক মানুষের মন এসম্বদ্ধে যত প্রশ্ন তুলিতে পারে, যুক্তি ও তর্কের সাহাযো 
সে-সবের সমাক সমাধান করিয়াছেন, এবং মানুষ কাধ্যতঃ যাহাতে 
জীবনে উহা অনুনরণ করিতে পারে তাহাবও স্থনিদ্দিষ্ট প্রণালী ও সাধনা 
দেখাইয়। দিয়াছেন । 

মোহুজ্লোহভ্ভক্পীাশিঃ। সকল প্ররুৃত স্থখ ও আনন্দের 
উৎস হইতেছে আত্মা এবং তাহা! আমাদেব অন্তরের মধ্যেই রহিয়াছে । 


পঞ্চম অধ্যায় ৫৪১ 


অজ্ঞান মানুষস্খের আশায় বাহ বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হয়, তাই তাহাকে 
জীবনে অনেক আঘাত পাইতে হয, অনেক ছুঃখ ও অশান্তি ভোগ করিতে 
হয়। বাহা বিষয়ে এই আসক্তি বজ্জন করিষ। অন্তমুর্খী হওয়া, অন্তবের মধ্যেই 
সণ ও শান্তির সন্ধান করা_ইহাই হইতেছে সকল আধ্যাত্মিকতাব মূল কথা 
এবং গীত! এইটির উপৰ খবই জোব দিয়াছে । কিন্দ আমবা যদি শুপু এই 
দিকটাই দেখি, গীতাব অন্যান্ত অংশের সম্যক হিসাব না লই তাহ! হইলে মনে 
ভইবে গীত। এইভাবে কন্মত্যাগ, সংসাবত্যাগ কবিয়া নীরব নিশ্চল আত্মার 
মধ্যেই সমাধিস্থ হইতে বলিয়াছে । বস্তঃ সন্াপীগণ এই ভাবেই গীতার 
ব্যাখ্যা কবিযাছেন। পঞ্চম অধ্যায়েব এই ২৪ প্লোকটির ব্যাখ্যায় মধুস্থদন 
সরম্বতী বলিয়াছেন--“তিনি অন্তঃসুথঃ অর্থাৎ বহিবিষয় হইতে মে সুখ জন্মায় 
তাহ। ভাঁভান নাই। আত্মাতেই ধাহাব আরাম অর্থাৎ আরমণ বা ক্রীড়া, 
কিন্থ বভিঃসুখসাধন স্ত্রী-আদি বিষষে ধাহাব আবাম নাই তিনিই অন্তরারাম 
অথাৎ সকল প্রকার পরিগ্রহ ত্যাগ কবিয়াছেন বলিষ। তিনি বাহ্যস্থথসাধন- 
বিহীন। কিন্ত যিনি সকল প্রকাব পবিগৃহ ত্যাগ কবিয়াছেন তাহারও ও 
কোকিলাদির মধুব শব্দ শ্রবণ, মন্দ মলয় পবন স্পর্শন, চক্দ্রোদ্ঘ, মধুর-নৃত্য 
প্রভৃতি দর্শন, অতি মধুব শীতপ গর্গাজল পান এবং কেতকীকুস্ুমসৌরভ 
আদির আতঘ্্রাণ প্রভৃতি গ্রাম্যভাব হইতে যখন স্থখোত্পত্তি হয় তখন 
তিনি যে বাহ্যন্থথশূস্ত এবং বাহ্যস্থখসাধনবিভীন ইহা কিরূপে হইতে পাবে? 
ইহার উত্তরে বলিতেছেন “তথান্তজ্যোতিরেব যঃ,-তাভার সুখ যেমন অস্তরেই 
আছে কিন্তু তাহ বাহা বিষয় হইতে উৎপন্ন হয় ন। সেইরূপ কেবল অন্তরেই 
অর্থাৎ আত্মাতেই যাহার জ্যোতি অর্থাৎ বিজ্ঞান-_কিন্তু বভিরিক্্রিয় হইতে 
ধাহার বিজ্ঞান জন্মে না অর্থাৎ যাহার বহিরিন্িয়ের ব্যাপারই নাই তিনি 
অন্থজের্টাতিঃ। কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেক্্িয়ের দ্বারা যে শব্দাদিবিষয়ক জ্ঞান জন্মে 
তাহ1 তাহার নাই | ইহার সার মম্ম এই যে, সমাধি অবস্থায় তাহার শব্দাদি 
বিষয়ের প্রতিভাস অর্থাঞ্চ জ্ঞান হয় না, আব বুখানদশায় অর্থাৎ সমাধিশূন্য 
অবস্থায় সেই শব্দা্দ বিষয়-সকলের প্রতীতি হইলেও তিনি সেইগুলির মিথ্যাত্ব 
অবধারণ করেন অর্থাৎ সেইগুলি যে ম্বরূপতঃ মিথ্যা তাহা তিনি তৎকালে 
নিশ্চিত অবগত থাকেন, এই কারণে বহিবিষয় হইতে তাহার সুখ উৎপন্ন 


হয় না।” 


৫৪২ শ্রীমন্তগবদগীত। 


কিন্তু বস্তুতঃ কি গীতা এইভাবে সকল প্রকার খাহ্ স্থখভোগ বিলুপ 
করিবার শিক্ষা! দিয়াছে? গীতার অন্যান্য অংশ অবধারণ করিলে কখনই 
এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। যাঁয় না। গীতা শববাদি বিষয়কে কোথাও মিথা। বলে 
নাই, বরং বলিয়াছে যে, সকল ইব্ডিয়গ্রাহা বিষয়ের যে সারবস্থ তাহ। ভগবান 
নিজেই--রসোইমপস্থ । সংসারে যাহা কিছু বিভতিম্, শ্রীঘৎ্, উজ্জিত বন্ধ, 
যাহা কিছু সুন্দর, মনোহর, স্ুখপ্রদ সে সবই ভগবানের বিভৃতি । অতএব যে 
ব্যক্তি ভগবানকে চায়, ভগবানের সতিত সম গ্রভাবে যুক্ত হইতে চায়, তাহাকে 
যেমন অন্তরের মধ্যে তেমনই বাহ জগতের সকল বস্তুর মধ্যে ভগবানকে 
লাভ করিতে হইবে । কিন্তু আগে অন্তরের মধ্যে ভগবানকে না পাইলে 
বাহিরের মধ্যে তাহাকে পাওয়া যায় না, সেই জন্তই গীতা অন্যমু্খী হইবার 
উপদেশ দিয়াছে, বাহা জগৎ, বাহ্া বিষষধকে চিবদিনের জগ্য বজ্জন করিষা 
অন্তরের মধ্যেই লীন সমাধিস্থ হইবার জন্য নহে । বাহ্া বিষযে যতক্ষণ অজ্ঞান 
আসক্তি থাকে, এ বস্তুটি আমার চাই-ই এইবপ তীব্র বামনা থাকে, আম্মপর 
ভেদ করিয়া ভোগ্বস্ত সকলকে একাস্তভাবে নিজের অধীন করিবার জন্ত আগর 
থাকে ততদিন কাম ক্রোধের বেগ অনিবাধ্য এবং কাম ক্রোর্ণ থাকিলে কেহই 
প্রকৃত সখ ও শান্তি লা করিতে পাবে না-সেই জন্যই গীত। এখানে বাহ 
বিষয়ে আসক্তি বজ্জন করিয়া অন্তমুর্ী হইতে বলিয়াছে, সুখের আশায় 
বাহ বস্তব পশ্চাতে ধাবমান না হইয়া আত্মার মধ যে অখণ্ড সুখ ও শান্তি 
রহিয়াছে তাহারই সন্ধান কবিতে বলিয়াছে। আত্মার শান্তি ও আনন্দে 
প্রতিষ্ঠিত হইলে আর বাসনা কামনার বেগ থাকিবে ন।, বাহ বস্তৃকে ভোগের 
জন্য ধরিবার আগ্রহ থাকিবে না, পরন্ত তখন যোগী নিজের আত্মার মধ্যে যে 
আনন্দ পাইবেন বাহ বস্তব মধ্োও সেই একই আত্মাকে দেখিয়া সেখানেও 
সেই আত্মানন্দ্কেই বিচিত্রভাবে লাভ করিবেন-_বাহা বস্তু হইতে তিনি যে 
স্থখ পাইবেন তাহা সেই বাহা বস্তুর জন্য নহে, পরন্ত তাহার মধ্যে যে আত্ম 
রহিয়াছে তাহারই জন্য । উপনিষদে বলা হইয়ীছে-_ 

ন বা অরে পতুাঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্ব কামায় পতিঃ 


প্রিয়ো ভবতি। 
ন্‌ বা অরে জায়ায়াঃ কামায় জায় প্রিয়া ভবত্যাত্মবনস্ত কামায় জায়া 


প্রিয়! ভবতি--বুহদারণ্যক, ২।৪।৫ | 


পঞ্চম অধ্যায় ৫৪৩ 


“পতির জন্য পতি প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই পতি গ্রিয়। জায়ার জন্য 
জায়া প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই জায়া প্রিয় হয়। স্থখস্বরূপ আত্মাই এই 
সব খিষয়, সমস্তই আত্মন্বরূপ বর্গ, আত্মাই দ্রষ্টবা, আতব্য, মন্তব্য, ধ্যাতব্য | 
আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মন্ন, ধ্যান করিলে সমস্ত জ্ঞানই স্থবিদিত হয়। 
যাশার দ্বারা জীব স্থথ অনুভব করে, সুখের কামনা করে, তাহার ভিতরেই 
আত্ম। প্রচ্ছন্ন রভিয়াছেন 1” 

উপনিষদের এই ভাষ। হইতে আমরা বাহ বস্তু তাগের কোন ইঙ্গিত পাই 
ন1, পরন্ত সর্বত্র ব্রহ্মকে দেখিয়। সকল বিষয়ে ব্রহ্ধানন্দ ভোগ করিবাঁরই স্ুম্পঈ 
ইর্দিত সেখানে রতিয়াছে। বেদেও আমর! দেখিতে পাই, ভোগমূলক গাহস্থা 
ধম্মের প্রশংসা কর! হইয়াছে । খথেদে বল। হইয়াছে, “পূর্বে যে খষিরা ছিলেন, 
বাহাবা দেবতাদের সঙ্গে সতা বিষয়ে আলাপ করিতেন-_তীহারা অপত্যের 
জনক হইয়াছিলেন এব* সে কারণে ব্রতচ্ত হন নাই ।৮ অথর্ব বেদে দেখিতে 
পাই পতি পত্বীকে বলিতেছে, 

সামাতং খকু তং গ্ৌোরভং পৃথিবী ত্বং ।-_-অথর্ব ১৪।২।৭১ 

"আমি সামবেদ, তুমি ঝণ্েদ ; আমি ন্ব্গ, তুমি পৃথিবী |” 

এই যে ন্বর্গকে স্বামীর সহিত এবং পৃথিবীকে স্ত্রীর সহিত তুলন| করা? 
ইভা ভইতেই আমবা টবদিক আদর্শের হ্থন্দব পরিচয় পাই । এই পাখিব 
গীবনকে হীন অশুদ্ধ বুথা বলিষ। বঙ্জন করা নহে, পরন্ত স্বর্গের সহিত মিলিত 
করিয়। স্বর্গের জ্যোতি ও শক্তি ও আনন্দের দ্বারা এই পথিবীকেই স্বর্গ করিয়া 
তোল।, ইহাই ছিল বৈদিক আদর্শ__-গীতা এই আদর্শটিই গ্রহণ করিয়াছে । 

কিন্তু এই আদর্শকে কাধ্যে পরিণত করা সহজ নহে, পুরুষ স্ত্রীকে ব্রহ্ম 
ব্লিয়। দেখিবে, স্ত্রী পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়! দেখিবে, পরস্পর পরম্পরের মধ্যে 
অনন্ত আত্মাকে দেখিয়া পরস্পরের সহিত মিলনে অনন্ত বৈচিত্র্যময় আত্মানন্দ 
উপভোগ করিবে-ইহ| মুখের কথায় হয় না, এই আদর্শ অনুসরণ করিতে 
গিয়া সহজেই ব্রত্চ্যতি হইতে পারে, সেই জন্যই গীতা আত্মাকে জানিয়া, 
ব্রহ্দকে জানিয়। ব্রহ্ই হইবার উপব এত জোর দিয়াছে, সর্বাগ্রে বাহ বিষয়ে 
সকল আসক্তি বজ্জন করিয়া, কাম ও ক্রোধকে সম্পূর্ণ ভাবে জয় করিয়া অস্তরের 
মধ্যেই আত্মানন্দের সন্ধান করিতে বলিয়াছে। গীতা যে সাধনার পথ 
দেখাইয়াছে তাহার সহিত সন্নযাসীদের প্রদশিত মার্গের অনেক দূর পধ্যস্ত 


৫৪8৪ গ্রামন্তগবদগীতা 


খুবই মিল আছে, এমন কি গীতা বৌদ্ধদের নির্বাণ পগ্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, 
তথাপি গীতা কখনও সংসারের জীবন ও কম্ম পরিত্যাগ করিবার অবশ্য- 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নাই-_নির্বাণের সহিতই সংসারের কাজের সমন্বয় 
করিয়াছে, এইথানেই গীতার বিশিষ্ট মহত্ব । খণ্েদে খষি বলিতেছেন, 

যত্তে বিশ্বমিদং জগন্সনে। জগাম দূরকম্‌। তত্ত আবর্তয়ামসীহ-_ 

বঝিথেদ ১০1৫৮।১৩ 

“তোমার যে-মন এই সার] বিশ্বেব মধো সদরের পারে চলে গিয়েছে, 
তাকে আমরা এই এখানে আবার ফিরিয়ে এনেছি ।” 

মানবাত্মা নির্বাণের পরম শান্তি উপলব্ধি করিয়। আবার এই সাংসারিক 
জীবনেই ফিরিয়া আসিবে, সেই শান্ত প্রতিষ্ঠা হইতে সংসারের সকল 
প্রয়োজনীয় কম্ম করিবে, ইহাই গীতার শিক্ষা | 

শঙ্কর “অন্তরারামঃ” শব্দের ব্যাখা! করিয়াছেন--আত্মাতেই যাভার আরাম 
বা আক্রীড়া তিনিই অন্তরারাম্ঃ। 'সনেকেই এই ব্যাখা! গ্রহণ করিয়াছেন, 
এবং এ-ব্যাখ্যা সঙ্গত । আরাম শব্দের অন্য অর্থ হইতেছে বিশ্রাম, বিরাম, 
স্বাচ্ছন্দ্য এবং এই অর্থও এখানে গ্রহণ করা যাইতে পারে । যিনি বাতিবের 
কোন বস্ততে নহে পরন্ত আত্মাতেই গ্রকৃত শান্তি ও বিশ্রাম লাভ কবেন 
তিনিই অন্তরারাম। অন্তঃস্থথ এবং অন্তরারাম এই দুইটি শব্দের ছারা 
বুঝাইতেছে, যে-ব্যক্তি আত্মাতেই স্থখ ও শান্তি লাভ করেন। ইহাদের দ্বারা 
বুঝায় না যে, তিনি বাহ্য বস্ত বঙ্জন করেন, বাহিরে আর তাহার কোন ক্রীড়া 
বা কম্ম থাকে নাপরন্ত আত্মাই হয় তাহার স্থখ ও শান্তির ভিত্তি, সেই 
অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠা হইতে তিনি সংসারের সকল কন্দন করেন, সংসারের যাবতীয় 
বস্তর মধ্যেই সেই এক আত্মাকে দেখিয়া সর্বত্রই পরম আনন্দ ও শান্তি 
উপভোগ করেন। গীতার এই কয়টা শ্পোকের নহিত মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয় 
মুণ্ডকের প্রথম কয়টি শ্লোকের বেশ মিল আছে । দেখানে বল! হইয়াছে, 

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্টঃ ॥ 
মুগ্ডকোপনিষদ ৩।১।৪ 

“যিনি আত্মাতে ক্রীড়া করিয়া নকল কম্ম করেন (ক্রিয়াবান ), আত্মাতেই 
ধাহার সকল সুখ ও আনন্দ, তিনিই হইতেছেন ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে- শ্রেষ্ট |” 
অতএব এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে-ব্যক্তি সকল বাহা কশ্ম পরিত্যাগ 


পঞ্চম অধ্যায় ৫৪৫ 


করিয়া আত্মানন্দে অগ্র থাকেন, তিনি ব্রহ্গবিদ্‌ হইলেও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্‌ নহেন, 
ব্হ্মকে তিনি সমগ্রভাবে জানেন না ইহাই উপনিষদের অভিমত এবং এইটি 
গীতারও অভিম্ত। গীতা পরের ক্োকেই এইরূপ যোগী সম্বন্ধে বলিয়াছে যে 
তিনি সর্বভূতের হিত-সাধনে রত থাকেন । 

অতথাহভ্ভর্জ্যোত্তিন্লেব অঃ) শঙ্কর বলিয়াছেন, আত্মাই যাহার 
জ্যোতি অর্থাৎ প্রকাশ তিনি অন্তজে্াতি। শ্রীধব স্বামী ইহার ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন, আত্মাতে ধাহার দৃষ্টি, বাহিরের নৃত্য গীতাদিতে নহে, তিনিই 
অস্তর্জ্যোতি। মধুস্দন সবস্বতী প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যিনি সমাধিস্থ, 
বহিরিক্দিয়ের কোন ব্যাপারই ধাঁভার নাই, যিনি সমাহিত হইয়া মনকে 
বাহ জগৎ হইতে আকর্ষণ করিয়। আত্মতেই স্থাপন করিয়াছেন তিনিই 
অন্তজেযোতি। কিন্তু আত্মা যেমন ভিতরে রহিয়াছে, তেমনিই সর্বত্র 
সর্ধভতের মধ্যেও রহিয়াছে, * তাহ! হইলে যাহার নিকট আত্ম-জ্যোতি 
গ্রকাশিত হইয়াছে তীহার পক্ষে বহিজগৎ বিলুপ্ত হইবে কেন? বস্ততঃ 
অন্তজ্যোতি হইতেছেন তিনি ধাহার সকল জ্ঞান আত্মা হইতেই উৎসারিত 
হয়। আত্মা স্বয়ংজ্যোতি, স্বয়ম্প্রকাশ, উপনিষদে যেমন বলা হইয়াছে, 

অন্তঃখবীরে জ্যোতিমযে ভি শুভ্রে। ঘং পশুস্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥ 
_মুণগ্ডকোপনিষদ, ৩।১।৫ 

“জেযোতিময় শুভ্র (সমুজ্জল ) সেই আত্মাকে দোষহীন যতিগণ এখানে 
এই শরীরের মধ্যেই দর্শন করেন ।” চক্ষকর্ণাদি দ্বারা যেজ্ঞান বাহির হইতে 
লাভ করা যায় তাহ! প্ররূত জ্ঞান নহে, তাহা প্রকৃত জ্ঞানের আভাস মাত্র, 
অপূর্ণ, অজ্ঞানের সহিত মিশ্রিত। প্রকৃত জ্ঞান রহিয়াছে আমাদের অন্তরে, 
আত্মার মধ্যে-_আমাদের চিত্তের মলিনতার দ্বার! তাহা আবৃত হইয় রহিয়াছে 
(৫1১৫ )। অস্তমু্খী হইয়া আম্মার সহিত যোগ অভ্যাস করিলে স্বয়ংজ্যোতি 
আত্ম! আমাদের অন্তরের মধ্যে প্রকাশিত হয়, 

তত স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দততি। (৪1৩৯) 

স্থখের জন্য, শান্তির জন্য, জ্ঞান ও আলোকের জন্য কোন বাহাবস্তর উপর নিভর 
না করিয়া যিনি অন্তমু্খী হন, আত্মার সহিত যোগ সাধনা করেন তিনি 


*. প্রাণ হোষ যঃ সর্বভূতৈর্বভাতি__মুণ্ডক, ৩১1৪- বিদ্বান পুরুষ সব্ধভূতের মধ্যে যে 
আত্মার জ্যোতি দর্শন করেন। 


৫৪৬ শ্রীমন্গবদগীত। 


যথাঁকালে ব্রহ্ম হইয়া ব্রঙ্গনির্বাণ-রূপ সমুচ্চ অধ্যাত্ম অবস্থ। প্রাপ্ত হন, ইহাই 
এই শ্লোকে গীতার বক্তব্য । আধ্যাত্মিকতা বা অধ্যাত্ম জীবন কি সে সম্বন্ধে 
সাধারণ লোকের মনে স্পষ্ট ধারণা নাই। যাগধজ্ঞাদি ধশ্মানুষ্ঠান কর।, 
শাস্ত্রান্যায়ী কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ কর, সামাজিক কর্তব্যসকল পালন করা, 
পুজা উপাসন| করা_-এই সবকেই লোকে সমুচ্চ অধ্যাত্ম আদর্শ বলিয়া মনে 
করে, কিন্তু এ-নবই হইতেছে মানসিক চৈতন্তের জিনিষ। মানুষ যতক্ষণ 
এই ঠচতন্তের মধ্যে বাস করে, ততক্ষণ তাহাকে এই সব বিধি নিষেধ অনুসরণ 
_ করিয়াই চলিতে হয়, কিন্তু ইহা হইতেছে অজ্ঞানের জীবণ, প্রকৃত জুখ ও শাস্তি 
ও জ্ঞান ইহার মধ্যে নাই, যদিও এই সবেব দ্বার।ই ক্রমশঃ মানুষ অধ্যাত্ম- 
জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে পাবে । কিন্তু সেই জীবন লাভ করিতে হইলে 
মানুষকে এই বাহা মানসিক টৈতন্তের উর্ধে উঠিতে হইবে, আমাদের মধ্যে 
যে আত্ম! রহিয়াছে তাহাব জ্যোতিতে, আত্মচৈতন্তে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, 
এবং সে জন্য অন্তমুখী হইয়া আত্মার সহিত যোগাভড্যাস করিতে হইবে। 

গীতা এইরূপে অন্তমুখী হইবার উপব এখানে বিশেষ চোর দিয়াছে 
বপিয়া মনে হইতে পারে যে, গীতা বুঝি বাহা কম্ম ও সংসার পরিত্যাগ করি 
সন্ন্যাসী হইবার উপদেশ দিতেছে । কিন্তু বস্ততঃ এইটিই যে গীতার আদ্শ 
নহে, এই পঞ্চম অধ্যায়ের মধ্যেই গীতা তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছে । 

স হোঁগী ভ্রর্সনিন্ব্বাপিহ। অন্তরেই যাহার সুখ ও শান্তি, 
অন্তরেই যাহার জ্ঞান ও আলোক, মেই যোগীপুরুষ ব্রন্ধ হইয়া ব্রঙ্দে নির্বাণ 
লাভ করেন। এখানে যোগী শব্দে কেহ বুঝিয়াছেন কম্মযোগী, কেহ বুঝিয়াছেন 
সাংখ্যযোগী, আবার কেহ বুঝিম্াছেন বাহসংজ্ঞাহীন সমাধিস্থ পুরুষ যাহার 
নিকট বাহ জগৎ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে অথবা মিথা। বলিয়া প্রতীত হইয়াছে । 
কিন্তু সাংখ্যযোগী ও কম্মযোগী এরূপ প্রভেদ যাহারা করে গীতা তাহাদিগকে 
জ্ঞানহীন বালকের সহিত তুলন| করিয়াছে । গীতার মতে যোগ শব্দের অর্থ 
হইতেছে ভগবানের সহিত মানবাত্মার যোগ; কম্ম, জ্ঞান, ভক্তি সবের ভিতর 
দিয়াই এই যোগের সাধনা করিতে হয় এবং এই তিনের সমম্বয়েই ভগবানের 
সহিত পূর্ণতম যোগ সাধিত হয়। মানবাত্ম! আত্মজ্ঞান লাভ করির। ভগবানের 
সহিত যুক্ত হইয়। অৃতত্ব লাভ করে, ইহাই গীতার বক্তব্য, এবং ইহা! বেদ 
ও উপানষদের বাণী (ঞণ্বেদ ১/১৬৪।২০ ; মুণ্ডক ৩1১1১১২ )। 
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এই অম্বতত্বেব ভিত্তি হইতেছে নির্বাণ । গীতা নির্বাণ বলিতে সর্বসন্তাব 
বিলোপ অথব। বান জগংচৈতন্যেব বিলোপ বুঝে নাই, ইহা সুম্পন্। 
গীতাব মতে নির্বাণেব অর্থ হইতেছে ব্রঙ্দে অর্থাৎ নীরব নিশ্চল নিব্ব্যক্তিক 
অক্ষব আত্মায় ক্ষুদ্র অহং-ভাবেব নির্বাণ । 

ব্রর্সাভ্রত্তোইন্থিগচ্জ্ছর্তি । বাহ বিষয়ে সকল প্রকাব আঁসঞ্তি 
৭ বাসন] সম্পূর্ণ ভাবে বজ্জন কবিষা আমাদেব মধ্যে যে আত্মা বহিঘ্বাচে তাহাব 
সহিত সর্বদা যোগ অভ্যাস কবিলে আমবা সেই আত্মাকেই মামাদেব মুল 
সন। বলিষা অন্থঞব কবি, আমবা সেই আক্মাই ভইয়া উঠি, ইহাই ব্রঙ্গত 
শব্দেব অর্থ, এই শাবেই আমাদেব ক্ষুদ্র আমিত্বেব লোপ হব-এবং ইহাকেই 
গীত] ব্রহ্মনির্বাণ বলিয়। অভিহিত কবিষানছে। এখানে ছুইটি বিষয় লক্ষ্য 
কবিবাব মাছে-গীতা বলিতেছে আমব ব্রঙ্গ হইয়া ব্র্গে নির্বাণ লাভ কবি, 
অতএব আমাদেব সন্ধাব বিলোপ হয না, কেবল রঙেব মধ্যে আমাদের 
ক্ষুপ্র আমিত্বের বিলয হয। ব্রঙ্গকে লাভ কবিতে হইলে ব্র্ধ হইতে হয, উা 
উপনিষদেবও বথা, 

ব্রদ্গৈেব সন ব্রঙ্গাপ্যেতি-বুহদাঃ উঠ 9181৬ 


বর্গ ওয়ার অর্থ আমবা যে আমাদের মূল সন্তায় ব্রঙ্গেব সতভিত এক ইহাই 
উপলক্ধি কব।, প্রহ্মবিদ ব্রন্মেব ভবতি। বেদান্ত দর্শনে বলা ভইয়াছে, 
মবস্থিতেবিতি কাশরুতস্সঃ (ত্রহ্গস্যত্র ১19।২২ )-কাশকুতৎ্স আচাধ্য বলেন 
পবমান্মাই জীববপে অবস্থিত |” কিন্ত এখানে আব একটি বিষঘ পক্ষ্য 
কবিতে হইবে, গীতা কোথাও বলে নাই যে, মানবাম্সা ভগবান হণ, পুকষোত্তম 
হয-গীতাব বক্তব্য এই যে, জীব ব্রঙ্গ হইঘ পুকষোত্তমেব মবো বাস কবে, 
নিবপিগ্সি ময্যেব। গীতা বলিযাছে, জীব পুরুষোত্তমেবই অংশ, মুক্তি 
লাভে মে সঙ্ঞানে পুকযোত্তমেব মধ্যে বাস কবে মূল সত্তা পে পুরুযষোন্তমেব 
সহিত একত্ব উপলব্ধি কবে, অথ৮ সেই একত্বেব মধ্যেই পুকষোত্তমেব 
সহিত চিবকাল তাহাব একটা ভেদ থাকে, জীবেব জীবত্ব বা ব্যষ্টি 
কখনই লোপ পা না, মমৈবাংশো সনাতন: । অতএব বৌদ্ধরা যে 
বলেন, সর্বসভ্তাব বিলোপ সাধনই মানুষে পবম গতি, অথবা অন্ত 
বৈদাস্তিকেরা থে বলেন, ব্রত্ষেব মধ্যে সকল ব্য্টিগত সত্তা বা জীবত্বেব 
বিলোপ সাধনই মানব-দীবনেব চবমলক্ষ্য, “পূজান্তে প্রতিমা নিবঞ্ধনেব মত 


৫৪৮ জ্রীমদ্তগবদগীত। 


জীবত্বের সেথা নিরঞ্ুন । ইহাই চবম গতি, ইহাই মহামূক্তি, কশ্মময় জীব- 
জীবনের ইহাই শেষ সীমা” (বিজয়কৃষ্ণচ গোস্বামী )_-গীত1 কোথাও এই 
আদর্শ শিক্ষা দেয় নাই । আমবা যে অজ্ঞানের বশে আমাদের অহংকেই 
আমাদেব প্রকৃত ব্য্টি সত্তা বলিয়া মনে কবি, ব্রন্দেব সহিত এক হইয়া, সর্ব্ব- 
ভৃতেব এক আম্মাকেই আমাদেব আম্মা বলিয়া উপলব্ধি করিয়! এই অজ্ঞান 
অহংভাবকেই ধ্বংস করিতে হইবে--ইহাই ব্রহ্গনির্ববাণ। তখন আমরা মূলতঃ 
ভগবানেব সহিত এক ভইয়াঁ৪, কম্মজীবনে তীহাব অংশরূপে তাহাব সহিত 
সকল সম্বন্ধের আনন্দ উপভোগ কবিতে পাবিব, ব্রঙ্গভূতঃ মত্তক্তিং লভতে 
পরাম্‌ (১৮৫৪ )। * 


লভন্তে ব্রহ্গনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকন্মঝা3। 
ছিম্নদ্বৈধ৷ যতা আমান? সর্ববভূতহিতে রভাঃ ॥ ২৫ 


অসন্ত্রয্র-ক্ষীণকলুযাঃ চিন্নদ্বৈধাঃ যতাত্বানঃ সর্বভৃতঠিতে বতাঃ ঞষয়ঃ 
ব্রহ্মনির্ববাণং লভন্তে । 

ভন্নুলাীদে-ধাহাদের পাপের কালিম। মুছিয়া গিয়াছে এবং সংশযগ্রস্থি 
ছিন্ন হইয়াছে, ধাহাবা আত্মজয়ী এবং সর্বভূতেব হিতসাধনে রত সেইরূপ 
খধিগণ ব্রহ্গে নির্বাণ প্রাঞ্চ হন । 


ব্যাখ্যা 


নভ্ভন্তে ব্রস্ানিন্কবাপহ্ম। নির্বাণতত্ব হইতেছে বৌদ্ধ ধশ্ম ও 
দর্শনের বৈশিষ্ট্য, বৌদ্ধগণের মতে নির্ধবাণই হইতেছে মানব-জীবনের চরম 
লক্ষ্য, শ্রেষ্ঠ কল্যাণ। গীতাও বলিয়াছে যোগী পুরুষ প্রন্ম হইয়া নির্বাণ লাভ 
করেন। তাহা হইলে গীতা কি বৌদ্ধদের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছে ? নতুবা 
পুনঃ পুনঃ এই “নির্বাণ” শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য কি? 

গীতার কোন প্রাচীন ব্যাখ্যাকারই এই প্রশ্বটর আলোচনা করেন নাই, 
বৌদ্ধ ধন্মের সহিত গীতার যে কোন সম্বন্ধ ব সংস্পর্শ থাকিতে পারে একথা 
তাহার! স্বীকার করিতে চান নাই, বৌদ্ধ ধশ্মকে তাহার এক প্রকার “অস্পৃশ্য” 
করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা। স্পষ্ট যে, গীতার উদার সমন্বয়মূলক শিক্ষায় 
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বুদ্ধের শিক্ষা অবহেলিত হয় নাই। যেমন অন্ান্ত দর্শন ও সাধন-প্রণালীর 
মধো তেমনই বৌদ্ধ সাধনার মধ্যেও যে সার সত্য আছে গীতা তাহা দেখাইয়া 
দিয়াছে এবং নির্বাণের প্রকৃত অর্থ ও মন্ম কি তাহ বুঝাইয়া দিয়াছে । 


ইহার প্রয়োজন ছিল। কারণ বুদ্ধ নিজে নির্বাণের কোন ব্যাখ্যা দেন 
নাই । নির্ববাণের স্বরূপ ভাষায় প্রকাশ কর যায় না এবং সে-চেষ্টা করায় কোন 
লাভই নাই,_কেমন করিয়া মানুষ নির্বাণ লাভ করিতে পারে তাহা দেখাইয়া 
দেওয়াই ছিল তাহার উদ্দেশ্য । বুদ্ধ নিজেই ছিলেন নির্ধবাণের জীবস্ত আদরশশ__ 
গীতা ষে নিষ্পাপ সংশয়হীন আত্মজমী সর্বভূতহিতে রত ধষির নির্বাণ-লাভেবু 
কথা বলিম়াছে বুদ্ধ নিজেই ছিলেন সেইরূপ খধি--তীহার জ্যোতির্শয় প্রশান্ত 
মৃন্তি দ্েখিয়াই লোকে নির্বাণের স্বরূপ উপলন্ধি করিত-_মুখের কথায় 
তাহার ব্যাখা। করার আবশ্তক হইত না। বস্ততঃ এই সব অধ্যাত্ম-তত্ 
তাষায় ঠিক মত প্রকাশ কর৷ যায় না, তর্কবুদ্ধির ছারা সে-সব ঠিক মত 
গ্রহণও করা যায় না। বুদ্ধ ব| খুষ্ট ব। মহম্মদ জীবনে কিরূপ আচরণ 
করিয়াছিলেন বা কি উপদেশ দিয়াছিলেন_-সে-সবই হইতেছে বাহ্‌ জিনিষ, 
সে-সব হইতে তাদের ঠিক পরিচয় মিলেনা__যদিও বহিমু্খী বুদ্ধি এই সব 
বাহা জিনিষ দিয়াই অবতার বা স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝিতে চায়, স্থিতধীঃ কিং 
প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং? বস্ততঃ তাহার! কি হইয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে কি অধ্যাত্ম সত্য প্রকট হইয়াছিল, নিজেরা কি হইয়া পৃথিবীতে মানুষের 
পক্ষে কি হওয়া তাহারা সম্ভব করিয়াছিলেন, কোন্‌ অভিনব অধ্যাত্ম নিদ্ধির 
পথ তাহার। খুলিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহাদের প্রকৃত পরিচয়-__তীহাঁদের 
সেই আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্মসিদ্ধির যতটুকু ইঙ্জিত তাহাদের বাহ্‌ আচরণ বা 
উপদেশ হইতে পাওয়া যাঁয় তাহাতেই তাহাদের সার্থকতা । তাহাদের 
জীবিতকালে, তাহাদের সাক্ষাৎ প্রভাবের সহায়তায় মানুষ তাহাদের নিকট 
হইতে যে সাহাঁধ্য পায় পরে আর সেইরূপটি সম্ভব হয় না; তখন তাহাদের 
প্রবচন ও উপদেশাদ্দির উপরেই নির্ভর করিতে হয়, আর সে-সব লইয়৷ মানুষের 
বুদ্ধি তর্ক-বিতর্কের দ্বারা নানা! গোলমালের স্ষ্টি করে । বুদ্ধের শিক্ষা সম্বন্ধেও 
ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই-_নির্বাণের স্বরূপ সম্বন্ধে বুদ্ধ নিজে কিছুই বলেন নাই, 
কিন্তু লঙ্কাবতার-হ্ুত্র নামক বিখ্যাত বৌদ্ধগ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখি 


নির্বাণ সম্বন্ধে বিংশতি প্রকার বিভিন্ন মতের সমালোচনা করা হইয়াছে । এই 
৮ 
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সব বিভিন্ন মতে ভারতের বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রভাব বেশই দেখিতে 
পাওয়া! যায়। বুদ্ধ নিজে বেদ, উপনিষদ বা ভারতের কোন দার্শনিক সম্প্রদায়কে 
প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, তিনি নিজের সাধনার দ্বারা! যে সত্য উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন তাহাই নিজের ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন_-তথাপি সত্য একই, 
এবং তাহার শিক্ষার সহিত ভারতের বেদ ও উপনিষদের শিক্ষার মূলতঃ কোন 
প্রভেদই নাই একথা বগিলে বুদ্ধের মাহাত্মা কিছুমাত্র খর্ব করা হয় না। 
অন্যপক্ষে বুদ্ধ প্রকাশ্ঠতাবে বেদের (প্রামাণিকতা) শ্বীকার করেন নাই বলিয়াই 
ষে তাহার শিক্ষা সর্বতোভাবে বর্জনীয়-এ মনোভাব ঠিক নহে, বস্তুতঃ গীতায় 
আমর এরূপ মনোভাবের কোন পরিচয় পাই না। মানব জাতির অধ্যাত্ম 
ক্রম-বিকাশে বুদ্ধের সাধনা ও সিদ্ধির বিশিষ্ট স্থান আছে, গীত| সেইটিই 
দ্রেখাইয়া দিয়াছে । 
নির্বাণ বলিতে সাধারণতঃ সর্ধবসত্তার বিনাশ বাঁ লোপ বুঝা হয়। শির্ববাঁণ 

কথাটিই এইরূপ অর্থের গ্যোতক। বৌদ্ধ শাস্ত্রে অনেক স্থলে নির্বাণের সহিত 
দীপ নির্বাণের তুলনা করা হইয়াছে । যথা, 

“খিণম্‌ পুরাণৎ নবং নথি সম্ভবম্, 

বিরত্বচিত্তা আয়তিকে ভবম্মিন্‌, 

তে খিণবীজ1 অবিরুল্হচ্ছন্দা, 

নিব্বন্তি ধিরা যথায়ম্‌ পদিপো1। _রতন সতত, ১৪ । 

"পুরাতন ধ্বংস হইল, আর নৃতনের উদ্ভব নাই। ধাহাদের মন ভবিষ্বাৎ 
জীবনের প্রতি বিরক্ত, যে-সব জ্ঞানী ব্যক্তি (জীবনের) বীজকেই বিনষ্ট করিয়া 
ছেন, ফাহাদের বাসনা আর বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, তাহারা প্রদীপের ন্যায় নির্ববাপিত 
হন।৮ তাহ! হইলে নির্বাণের পর কি আর কোন সত্তা বা অস্তিত্বই থাকিবে 
না? হিন্দু দার্শনিকগণ নির্বাণের এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াই বৌদ্গণকে 
“বৈনাশিক” বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন । বৌদ্ধগণ এইরূপ সত্তার বিনাশকেই 
জীবনের চরম পরিণতি বলেন মনে করিয়া অনেকেই বৌদ্ধধর্শকে ভীতির চক্ষে 
দেখিয়! থাকেন। বৌদ্ধগণ ইহার উত্তরে বলিয়া থাকেন, 
নাস্তি অহম্‌ ন ভবিষ্ঞামি ন মেহস্তি ন ভবিস্যাতি। 
ইতি বালস্ত সন্ত্রাস: পণ্ডিতানাং ভয়ক্ষয়ঃ |* 

7 এই প্রাচীন শ্লোকটি কমল শীল কর্তৃক তব্বসংগ্রহে উদ্ধৃত হইয়।ছে। 
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_-“অহংয়ের কোন অস্তিত্ব নাই, কখনও থাকিবেও না, তেমনই আমার 
বলিয়৷ কিছুই নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না । এই সত্য অল্পবুদ্ধি বালকদেরই 
সন্ত্রাস উদ্রেক করে, পরন্ত পণ্ডিতদের পক্ষে ইহা হইতেছে সকল ভয়ের 
বিনাঁশক ।৮ 

তত্ব-সংগ্রহে (৩৩২২) উদ্ধত এই প্রাচীন বৌদ্ধ শ্লোকটি হইতে স্পষ্টই 
বুঝ। যায় যে, বৌদ্ধগণ অহং বা ব্যক্তিগত বিশিষ্ট সন্তারই অস্তিত্ব অস্বীকার 
করিয়াছেন, ইহাকেই তাহার। আত্ম। বলিয়া অভিহিত করেন, ইহ] ভ্রমাত্মক, 
ইহাই জন্ম ও জীবনের মূল এবং সেই সঙ্গে সকল দুঃখের মূল--অজ্ঞানের নাশ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ভ্রমাত্মক অহং বা আত্মারও লয় হয় এবং প্ররুত পক্ষে 
ইহাই নির্বাণ । কিন্তু তাহার পর থাকে কি? এই প্রশ্নের অনেক রকম 
উত্তর দেখা যায়, তাহাদিগকে মোটামুটি চারিটিতে পরিণত কর! যাইতে পারে । 
প্রথম, নির্বাণের পর আর কোন কিছুই নিগ্যমান থ|কে ন।। কোন কোন 
বৌদ্ধ এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, তবে সাধারণতঃ 
বৌদ্ধগণের যে ইহ! মত নহে সে-ব্ষিয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়, নির্ববাণের 
পর কেবল শুদ্ধ চৈতন্য বর্তমান থাকে তাহাতে অহংভাবের লেশ নাই, কোন 
ক্লেশ বা ছুঃখের অবশেষ নাই। এইটি হইতেছে বিখ্যাত বৌদ্ধ সম্প্রদায় 
বিজ্ঞানব।দীগণের মত। বস্ববন্ধু তাহার ত্রিংশিকা নামক গ্রন্থে নির্বাণের 
এইব্প বর্ণনা দিয়াছেন, 

অচিত্বোহন্ুপলস্তোহসৌ জ্ঞান লোকোত্তরং চ তখ্খ। 
আশ্রয়স্ত পরাবৃত্তিদ্বিধ। দৌট্ুল্যহানিতঃ ॥ ২৯ 

স এবানান্রবে। ধাতুরচিন্ত্যঃ কুশলো! গ্রবঃ। 

স্থখে বিমুক্তিকায়োহসৌ ধর্মাখ্যোইয়ং মহামুনেঃ ॥ ৩০ 

এই কারিকা ছুইটিতে দেখান হইয়াছে কিরূপে যোগী উত্তরোত্বর নির্বাণ 
লাভ করেন। সাধারণ মাচষের ছুই প্রকার মায়া বা ভ্রাস্তি আছে, তাহী- 
দিগকে গ্রাহদ্বয় বলা হয়। বিজ্ঞান বা! চৈতন্য হইতে পৃথক অবস্থাতেও গ্রাহা- 
বস্তর অস্তিত্ব সম্ভব--এইবপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের নাম গ্রাহাগ্রাহ। আর বিজ্ঞানের 
দ্বারাই বাহ্যবস্ত্ বিজ্ঞাত, প্রতীত ও সমধিগত হইতেছে, এইবপ ভ্রাস্ত বিশ্বাসের 
নাম গ্রাহকগ্রাহ। বন্থবন্ধু তাহার “বিজ্ঞপ্চিমাত্রতাসিদ্ধিবিংশতিক1” নামক 
গ্রন্থের প্রথম কারিকায় বলিয়াছেন “বিজ্ঞান মাত্রই এমন সব বস্তর 
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অবভাসনের বিজ্ঞান যাহাদের প্ররূত অস্তিত্বই নাই; উপমা চক্ষুরোগ- 
গ্রস্ত ব্যক্তি যেমন যেখানে কেশ নাই সেখানেও কেশ দেখিতে পায় বলিয়া 
মনে করে, এবং আকাশে দুইটি চন্দ্র উঠিয়াছে বলিয়। মনে করিয়া থাকে 1” 
অর্থাৎ আমরা। যে বাহিরে চন্দ্র, স্্য্য, পৃথিবী--এই বিরাট বিশ্বপ্রপঞ্চ দেখি, 
আমাদের ঠৈতন্তের বাহিরে ইহাদের কোন অস্তিত্বই নাই--এ-সবই হইতেছে 
আমাদের চৈতন্যেরই ক্রিয়া। পাশ্চাত্য দর্শনে ইহাই 999160০6156 ]106৪8- 
11507 বলিয়া খ্যাত। শঙ্করের মায়াবাদেরও উত্পত্তি এইখানে; শঙ্করও 
জগৎকে মিথ্যা বা মায়া বলিয়াছেন। পূর্বে আর কেহই এইরূপ মত প্রকাশ 
করে নাই। জগতকে মিথ্যা বলিয়। উড়াইয়। দেওয়ায় ব্রঙ্গস্থরে বৌদ্ধমতের 
তীত্র সমালোচনা করা হইয়াছে--শঙ্করাঁচার্য এই হতের নিন্দা করিলেও 
প্রকারান্তরে এইটিই গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন/ই শঙ্করাঁচার্ধযকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ 
বলা হয়। এই মায়া বা গ্রাহ হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ চতন্টে প্রতিষ্ঠিত হওয়া 
মোক্ষ) বৌদ্ধমতে ইহাই নির্বাণ, বস্থবন্ধু এই অবস্থাকে “বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা” 
নামে অভিহিত করিয়াছেন-_কাবণ সেখানে আর গ্রান্থ-গ্রাহক-ভ্রান্তি নাই) 
তখন যোগী হইয়া পড়েন “অচিভ্ত” এবং “অন্ুপলম্ত”, তখন আর সাধাঁবণ 
মানস-চৈতন্ত বা বাহ্‌-জগতের উপলব্ধি থাকে না, যোগী যে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত 
হন তাহা পাথিব জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, তাহা সম্পূর্ণ শিব্বিকল্প (01001১- 
01710109072) ও ণলোকোত্তর” ( 0:8750017091708] )1 এ-পর্য্যন্ত বৌদ্ধ 
বিজ্ঞানবাদীদের সহিত শঙ্করের মতের কোন প্রভেদই নাই। কবৌদ্ধগণ 
এই শুদ্ধ চৈতন্য ব। জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু কোন ঠৈতন্যময় বা 
জ্ঞানময় পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন ন|। শঙ্করেরও যে ব্রহ্ম তাহার মধ্যে 
কোন ব্যক্তিত্বের লেশ নাই--তাহার স্বরূপই জ্ঞান, চৈতন্ত-_-তিনি নিপুণ 
নির্বযক্তিক। প্রভেদ এই যে, বৌদ্ধগণ এই নিগুণ, নিরূপাধি জ্ঞানকে ক্রঙ্গ-নামে 
অভিহিত না করিয়া! কোথাও নির্বাণ, কোথাও শুন্য আবার কোথাও বিজ্ঞান বা 
বিজ্ঞপ্তিমাত্রত। নামে অভিহিত করিয়াছেন । উপনিষদেও আমর। দেখিতে পাই 
্রদ্মকে প্রজ্ঞান, বিজ্ঞান, সত্য বলিয়! অভিহিত করা হইয়াছে । 

কিন্তু এই শুদ্ধ বিজ্ঞান বা চৈতন্টের মধো গ্রাহ বা মায়ার উদ্ভব হইল কেমন 
করিয়া? এই মায়া হইতেই জগৎপ্রপঞ্চ এবং তাহাই দুঃখের আলয়। সত্যময় 
ব্রন্মের মধ্যে এই মিথ্যাময়, সকল ছুঃখের আলয় জগৎ কেমন করিয়া! আসিল? 
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এই প্রশ্নটিই হইতেছে সকল দর্শনশপ্বের চরম প্রশ্»__ইহার উত্তরেই দর্শনে 
দর্শনে সকল প্রভেদ হইয়াছে, এই গ্রশ্নের স্থমীমাংনা না হইলে সংসারের 
এবং মানবজীবনের প্রকৃত রহস্তই উদঘাটিত হয় না। বিজ্ঞানবাদী বলেন 
মূলে বাস্তব কিছু নাথাকিলে মিথ্যা জ্ঞানও জন্তব হয় না। তাহার মতে বাহা 
জগতের কোন অস্তিত্ব নাই বটে, কিন্তু কোন প্রকার বাহবস্ত না থাকিলেও 
বিজ্ঞান বাহাবস্তর আকার গ্রহণ করে, ইহাই বিজ্ঞানের “পরিণাম” বলিয়া 
আখ্যাত। কিরূপ কারণ-পরম্পরা বিজ্ঞানের এই পরিণাম হয়, বৌদ্ধগণ তাহ! 
স্্ধ্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন- ইহাই বৌদ্ধগণের বিখ্যাত প্রতীত্য- 


সমুৎপাদবাদ (পালিপিটকের ভাষায়, পটিচ্চসমুগ্লাদ )। 

“প্রতীত্যসমুৎপাদ” কথাটির আক্ষরিক অর্থ হইল “কারণাবলীর সহযোগে 
উৎপত্তি” (05606700501 01101080017 )1 পালিপিটকের “পটিচ্চসমুগ্পাদ” 
বস্ততঃ একটি কাধ্য-কারণ-শৃঙ্খল! ভিন্ন আর কিছুই নহে। সাংসারিক ছুঃখ 
হইতে মুক্তির পথ নির্দেশ করাই ছিল বুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্ট । ছুঃখ দূর 
করিতে হইলে তাহার কারণ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন এবং সেই কারণ 
দূরীভূত করিতে হইলে সেই কারণেরই বা কারণ কি ত।হাও জানিতে হইবে । 
এইভাবে অনেক দার্শনিক প্রশ্ন উখিত ভয়, কিন্তু বুদ্ধ সে-সব আলোচন। 
করেন নাই--তিনি বলিয়াছিলেন, দুঃখের কাঁরণ তৃষ্ণা ( অর্থাৎ কামনা ), 
এই তৃষ্ণা দূর করিতে পারিলে ছুঃখ আপনা হইতেই দুর হইবে। 
বেদাস্তাদি দন আরও দুরে অগ্রসর হইয়া বলিয়াছে অজ্ঞান বা অবিদ্যাই 
জগতের মূল কারণ। বৌদ্ধগণ এই মৃত ক্রমশঃ গ্রহণ করিয়াই পটিচ্চসমুগ্পাদের 
প্রথম রূপের (যেখানে ছুঃখোস্ভবের কারণ-পরম্পরা “তৃষ্ণা”র অধিক আর 
অগ্রসর হয় নাই ) যে বিকাশ করিয়াছিলেন তাহা এই £--অবিদ্যা হইতে 
জন্মে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামূপ হইতে 
ষড়ায়তন ( ছয়টি ইন্দ্রিয়), ষড়ায়তন হইতেস্পর্শ (০০0176506), স্পর্শ হইতে 
বেদন] (581570100 ), বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণ। হইতে উপাদান (আসক্তি ), 
উপাদান হইতে ভব ( ০01৮:10090 515661)০6 ), ভব হইতে জন্ম, এবং জন্ম 
হইতে জরা-মৃত্যু-ছুঃখ-শোকাদি । ইহাই পটিচ্চসমুগ্লাদের পরিণত রূপ । 

আমাদের পক্ষে এখানে এই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার বিশেষ ব্যাখ্যা করিবার 
প্রয়োজন নাই--কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে ষে, ইহা সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায় 
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কর্তৃকই গৃহীত হইয়াছিল, এবং ইহার বিকাশে বেদাস্তাদর দর্শনের প্রভাব 
স্ম্পষ্ট। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ এই প্রতীত্য-সমুৎপাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । বিজ্ঞানবার্দিগণ দুই প্রকার বিজ্ঞানের কথা বলেন--শুদ্ধ বিজ্ঞান বা 
বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা এবং আলম্মবিজ্ঞান। তাহাদের মতে এই আলয়বিজ্ঞান 
₹স্কারের আশ্রয়, অহংভাবেব আশ্রধ এবং সথখছুঃখময় জীবনের কারণ__-এই 
বিজ্ঞান যখন সর্ধবসংস্কার ভইতে মুক্ত হয় তখনই তাহা হয় শুদ্ধ বিজ্ঞান_-সে 
বিজ্ঞানে বিশেষ কোন বূপও নাই, এমন কি গ্রাহা (০০)০০৮) ও গ্রাহক 
(590)০০%) এরূপ তভেদও নাই। কম্লশীল স্পছই ইহ] বপিয়াছেন-_ষেষাং 
তু বিজ্ঞানবাদিন।ং মতং সর্ধমমেব জ্ঞানং গ্রান্থগ্রাহকবৈধূরধ্যাৎ স্বয়মেব প্রকাশতে। 
ইহা উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি । 

উপনিষদে বল হইয়াছে, একমাত্র টচতন্তম্য জ্ঞানস্বরূপ ব্রদ্মই আছেন, 
আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। তাহা হইলে আমব। এই যে জগৎ এবং জগতে 
অপংখা জীব ও বস্ক দেখিতেছি এ-সবই তেই ঠচতন্যেরই রূপ, সেই চৈতন্যের 
বাহিরে ইহাদের কোনই স্মস্তিত্ব নাই, থাকিতে পানে ন।। অতএব বিজ্ঞান 
বাদী বৌদ্ধ যে বপেন সকল বস্তবই বিজ্ঞানেব আকার বিশেষ, বিজ্ঞানের বাহিরে 
তাহাদের কোন অস্তিত্বই নাই-_ইহা কিছুই নৃতন কথা নহে, ইহা উপনিষদ বা 
বেদান্তেরই কথা । এখন প্রশ্ন এই ষে, ব্রদ্ষেব অনন্ত অসীম শুদ্ধ চৈতন্য এইরূপ 
দৃশ্য চিৎ অচিৎ্ বস্ত-সমন্বিত জগত্রূপে পরিণত হইল কেমন করিষা? বিজ্ঞান- 
বাদী বৌদ্ধ বলেন, এই পরিণতির মূলে রহিযাছে গ্রাহ-গ্রাহকরূপ (98৮1৮ 
০১)০০€ £5180101) ) বিশ্বব্যাপী অবিদ্যা বামায়া। এই মায়ার বশে বিজ্ঞান 
নিজেই গ্রাহক ও গ্রাহা এইরূপ দ্বিধ। বিভক্ত হয় এবং এই ভাবেই সমস্ত বিশ্ব- 
প্রপঞ্চের আবির্ভাব হয়। এখানেও মেই উপনিষদের প্রতিধ্বনি, তদৈক্ষত, 
তদস্থজত, তৎ সর্বমভবৎ।--তৈতভিরীয় ২,৬) বুহদারণ্যক ১1৪।১০ 

“তিনি দর্শন করিলেন এবং সমস্ত ত্থষ্টি করিলেন, আপনিই সমস্ত হইলেন” । 

তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রন্ষাম্মীতি, তম্মাৎ তৎ সর্বম্ভবৎ-বৃহদারণ্যক 
১।৪।১০ 

“পূর্বে ব্রঙ্ধই ছিলেন, তিনি অ+পনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করিলেন 
এবং তাহ] হইতে সমস্ত হইলেন ।” 

ত্দাত্সানং স্বয়মকুরুত-_-তত্তিরীয়, ২1৭ 
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“তিনি আপনিই আপনাকে ( সর্ধবরূপে ) উৎপাদন করিলেন 1” 

নান্যোহতোহস্তি দ্রষ্ট1--বিজ্ঞাত।_ বুহদারণ্যক, ৩।৭।২৩ 

“তিনি ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা নাই, তিনি ভিন্ন অন্য বিজ্ঞাতা নাই ।” 

কিন্ত তিনি কি দেখেন? কি জানেন? তিনি নিজেকেই দেখেন। 
জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে আপনাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানেন না, তবে আপনি 
অন্থবৎ হইতে পারেন এবং আপনার সেই হওয়া মু্িটি জানিতে পারেন এবং 
এইরূপ হওয়া বা জান। দ্বারা দর্পণের প্রতিবিদ্ধ প্রকাশের মত বিষয়ের অস্তিত্ব 
নিরূপণ করেন। দর্পণের সাহাধ্যে আমর| যেমন এক হইয়াও ছুই হই, নিজেই 
নিছেকে দেখি-_সেইরূপ নিজ চিতিশক্তির দ্বারা ব্রহ্ম নিজেই জগৎ 
হন। আমরা যখন কোন বস্তকে জানি, তখন আমাদের বুদ্ধি এ বস্তর আকার 
গ্রহণ কবে, আমরা এ আকারকেই জানি । সকল জানার মুলেই এই 
তাদাত্্যভাব রহিয়াছে_-কোন বস্তকে জানিতে হইলে তাহার সহিত এক 
হইয়া তাহাকে জান। যায । 'মাব বদ্ধজীবের বুদ্ধি যদি বিষয়ের আকার 
গ্রহণ করিতে পারে, তখন মুক্তক্ষেত্রে দে যে স্বাধীনভাবে নানা রূপ গ্রহণ 
করিবে ইহাতে কোন অন্তরায়ই থাকিতে পারে না। চৈতন্য নিজেকে জানেন-_ 
তিনি স্বপ্রক্কাশ। কুটস্থ অবস্থাতেও তাহার এই আত্মবিষয়ক চেতনা থাকে 
অব্যক্ত ভাবে; সেইটি যখন ব্যক্ত হয়, ব্রঙ্গ নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, 
্রক্মাস্মীতি, তখনই হয় জগংস্যষ্টির স্থত্রপাত, তিনি নিজেকে জানেন এবং তাহা 
হইতে সবকে জানেন-তীহাঁব সর্ব জ্ঞানটি হইতেছে তাহার আত্মজ্ঞানেরই 
বিস্তৃতি, তিনি নিজেকেই সব বলিয়া জানেন। আর ব্রঙ্গক্ষেত্রে নিজেকে সব 
বলিয়া জানার অর্থই নব হওয়া । ইভাই হইতেছে ব্রদ্ষের জগতৎবরূপ আকার 
গ্রহণ করার মূল রহস্ত। “সাক্ষাৎ আত্ম! হইতে এইরূপে জগত্প্রকাশ হয়। 
পূর্ব্বোক্ত 'অন্মি” আকারীয় মৃহান্‌ সতত] প্রত্যয়ে খণ্ড খণ্ড বিশিষ্টতা রচনা করিয়া, 
সেই সকল বিশিষ্টতায় জীবাত্মারূপে অন্ুপ্রবিষ্ট হন ও নামরূপ ক্রিয়া প্রকাশ 
করেন । বদন্‌ বাক পশ্যংস্চক্ষুঃ_-মন্বানো মন:_তিনি কথা কহিয়া বাগিন্ছিয় 
হইলেন, দর্শন করিয়া চক্ষু হইলেন, মনন করিয়া মন হইলেন ( বৃহদারণ্যক 
১1৪1৭ ), ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত, ব্র্গ-বাদের বিশেষত্ব । বস্ততঃ অন্তঃকরণ ও 
বাহাকরণ, সমস্তই জ্ঞানেরই ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ ও ক্রিয়া-গ্রকাশ--এতানি 
গ্রজ্ঞানস্ত নামধেয়ানি ভবন্তি (এতরেয় ৫1২)*__অপরাজিতা ব্রহ্মবিদ্যা, পৃঃ ১২। 


৫৫৬ শ্রীমপ্তগবদগীতা 


অতএব আমরা দেখিতেছি, ইন্দ্রিয়গণ ও বাহাবিষয় এ-স্বই যে ঠচতন্যেরই 
আকার--নাম ও রূপ, বৌদ্ধগণের এই সিদ্ধান্ত শ্রুতিরই অনুযায়ী, যদিও 
তাহার। প্রকাশ্ঠভাবে ইহা স্বীকার করেন না। শ্রতির সহিত বৌদ্ধদর্শনের 
প্রভেদ হইয়াছে কোন্খনে এবং কেমন করিয়া সেই প্রভেদ হইয়াছে, এইবারে 
ক্ষেপে তাহাই আলোচনা করিব। কারণ ভাবতীয় দর্শন ও অধ্যাত্স সাধনার 
ইতিহাসে এই বিষয়টি হইতেছে খুবই গুরুতব। আমর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 
ব্রহ্ম নিজেকে জানিলেন, “আমি” বলিয়। অন্রভব করিলেন, ব্রঙ্গান্মি- ইহ] 
হইতেই জগতের স্ন্রপাত। ইহার পূর্বে তিনি ছিলেন কুটস্থ_-“আমি” 
“আমাকে” জানিতেছি এই আত্মজ্ঞান তাহাতে ব্যক্ত হয় নাই । কিন্তু এই যে 
আতত্মজ্ঞানের অভিব্যক্তি, ইহ| কি ত্রঙ্গেব মধ্যে আপন। হইতেই হইল-_না, 
ইহাতে অন্ত কোন বস্তু ব। শক্তিব প্রভাব আছে? সাংখ্যদর্শনের মত এই ষে, 
পুরুষের যে শুদ্ধ চৈতন্য তাহাতে এই “আমি” ভাবেব লেশ নাই--তাহা 
শুধুই ঠৈতন্তন্বরূপ, তাহাতে জ্ঞাতা জ্ঞেঘ, গ্রাহক গ্রাহ্য এমন কোন বিশেষ বা 
ভেদ নাই--এই ভেদ উৎপন্ন হয় যখন পুরুষ প্ররুৃতিব সংস্পর্শ আসে। 
প্রকৃতি পুরুষ হইতে ভিন্ন তত্ব। স্্যালোক যখন কোন বিষয়েব উপর 
পতিত হয়, তখনই তাহ। আলোকৰপে প্রকট হয়, তেমনই পুরুষের 
চৈতন্য যখন জড়প্রকৃতির সম্মুখে আমে তখনই তাহার মধ্যে আত্ম-জ্ঞান, 
অহং-জ্ঞান প্রকাশিত হয়, বস্তরতঃ এই অহৎজ্ঞান, অস্মিত। হইতেছে বুদ্ধিব 
ক্রিয়া, বুদ্ধি প্রকৃতিরহই একটি তত্ব, তাহা প্রকৃতির জড় ক্রিয়া, পুরুষের 
চৈতন্তে তাহ। উদ্ভাসিত হইলে পুরুষ নিজকে সেই বুদ্ধিব সহিত এক করিয়া 
দেখে, বুদ্ধির সমস্ত ক্রিয়।কে নিজের ক্রিয়া বলিয়া অনুভব করে-_এই ভাবেই 
হয় পুরুষের সংসার লীলা । মন, ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি ধর্ম, পঞ্চভৃত--এ সবই 
বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত, বুদ্ধিরই ক্রিয়া বা বিকার, পুরুষ দেই সবকে নিজেরই ক্রিয়া 
বলিয়া ভ্রম করে। অতএব পুরুষের ঠৈততন্ত কখনই কোন আকার গ্রহণ করে 
না, তাহাতে কোন বিকার বা পরিবর্তন নাই, যত পরিবর্তন হইতেছে 
প্রকৃতিতে-_এই প্ররকতিই জগতের মূল উপাদান, পুরুষ কেবল তাহার দ্রষ্টা 
ভোক্তা । এই যে সাংখ্য ঠতন্ত হইতে পৃথক আর এক তত্ব--জড় প্রকৃতির 
অবতারণা! করিল, এইখানেই হইল দ্বেদাস্ত দর্শনের সহিত ইহার মূল প্রভেদ। 
সাংখ্য শ্রুতির অনুসরণ করিয়াই এই ছেতবাদ্দ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, কিন্ত 


পঞ্চম অধ্যায় ৫৫৭ 


বেদান্ত দর্শনের মতে উহা হইতেছে শ্রুতির বিরৃত ব্যাখ্যা, শ্রুতি কোথাও 
্রক্মাতিরিক্ত কোন দ্বিতীয় তত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করে নাই। এখানে আমরা 
এ প্রশ্নের আলোচনা করিব ন|_-কেবল ইহ। বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 
সাংখাযদর্শনও অত্যুচ্চ অধ্যাত্ম দৃষ্টি ও অনুভূতির উপব প্রতিষ্ঠিত, এবং সাংখ্য 
যে পুরুষ ও প্ররুতির প্রভেদ করিয়াছে, অধ্যাত্ম সাধনায় ইহার বিশেষ 
উপযোগিত। আছে এবং গীতাও তাহ| স্বীকার করিয়াছে । 

এখন প্রশ্ন হইতেছে, সাংখ্য কেন পুরুষের চৈতন্য অপেক্ষা এক দ্বিতীয় 
তত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিল? মান্ষের যে সাধারণ চৈতন্য, ইহা হইতেছে 
মন ও বুদ্ধির ক্রিয়।, ইহাকে ছাঁড়াইয়া এক উদ্ধতর চৈতন্যের মধ্যে উঠাই 
হইতেছে প্রত আধ্যাত্মিকতার আরন্ত-যঃ বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ। এই যে বুদ্ধির 
উদ্ধে পুরুষের বা আত্মার টচতন্ত, কোনরকমে একবার ইহার মধ্যে উঠিলে 
মানুষ তাহার প্রথম অন্থুভুতিতেই একান্ত ভাবে নিবিষ্ট হইধা পড়ে__যে পথ 
দিয়া সে উপরে উঠে সেই এক দিক দিয়াই সে অগ্রসর হয়, অধ্যাত্স চৈতন্তের 
মধ্যে যে নানা দিক, নান। উচ্চতা ও গভীরতা আছে সে-সবই একেবারে 
অধিগম্য করা সম্ভব ভয় না। যদি কেহ ভক্তির পথ ধরিয়| অধ্যাত্ম জীবনের 
দিকে অগ্রসর হয়, সে ভগবানের গ্রেমানন্দে এমন ভাবে ডুবিয়া যায় যে, 
ভাগবত জীবনের যে আরও কত দিক, কত ভাব আছে তাহ| উপলব্ধি করা 
তাহার পক্ষে কঠিন হয়। শ্রচৈতন্যের এইরূপই হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্জ্ 
“আনন্দ মঠে? সন্তান সম্প্রদারেব নায়ক সত্যানন্দের মুখ দিয়া চৈতন্তধর্মের প্রতি 
বেশ কটাক্ষ করিয়াছেন 

“চৈতন্যদেবের টবষ্ণবধশ্ম গ্রকৃত টৈষ্ণবধন্ম নহে--উহা অর্ধেক ধম্ম মাত্র। 
চৈতন্তদেবের বি প্রেমময়_কিন্ত ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন, তিনি 
অনন্ত শক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষণ শুধু প্রেমময়_সন্তানের বিষণ শুধু 
শক্তিমম। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব-_কিন্তু উভয়েই অর্ধেক বৈষ্ণব |” 

আবার যাহার জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হন তাহার! আত্মার নীরব নিক্ষিয় 
শাশ্বত নির্যক্তিক চৈতন্যের অনির্ব্চনীয় শান্তি ও আনন্দের মধ্যেই এমন 
ভাবে ডুবিয়া যান যে ভাগবত চেতন্তের মধ্যে শক্তি আছে, প্রেম আছে 
তাহা উপলব্ধি কর! সম্ভব হয় না। সাংখ্যদর্শন এইরূপই এক অন্ুভূতির উপর 


প্রতিষ্ঠিত, আর বৌদ্ধদর্শন ও পরে শঙ্করের মায়াবাদ ঠিক এই অস্ুভূতিরই 
৭১ 


৫৫৮ শ্রীমদ্তগবদগীত। 


অন্ুরণ করিয়াছে । কেবল গীতার মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই সমগ্র 
অধ্যাত্মভূমির এমন নক্স। দেওয়া হইয়াছে যাহাতে ভাগবত-চৈতন্যের কোন 
প্রধান দিকই বাদ যায় নাই। সাংখ্য হইতেছে একান্ত জ্ঞানের মার্গ, গীতার 
ভাষায়-_জ্ঞানযোগেন সাংখানাং। উর্দতর ঠেতন্য সঙ্গদ্ধে পাংখ্যের যে 
অনুভূতি তাহা হইতেছে নিব্বিশেষ নিব্বিকল্প ; আমবা জীবন বলিতে যাহ। 
বুঝি, আমাদের দেহ, প্রাণ, মনের ক্রিয়া__চিন্তা, বেদনা অনুভূতি, ভাবাবেগ, 
সঙ্কল্প, বিকল্প, ইচ্ছা, দ্বেষ--এ-সবের কোন লেখ পুরুষের চৈতন্যের মধ্যে নাই । 
অথচ এ-সবই হইতেছে আমাদের প্রত্যক্ষ সত্য--ইহাদের অস্তিত্ব উড়াইয়া 
দ্বেওয়া যায় না, কিন্তু ইহাদের সহিত পুরুষের শুদ্ধ চৈতন্যের কোন সমন্বয়ই হয় 
না__এই জন্যই সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতি এই ছুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন তত্ব স্বীকার 
করিয়াছে, আর এইরূপ বিভাগ করায় সাংখ্য যে সমাধান চাহিয়াছিল তাহ ও 
মিলিয়াছে। সে সমস্যাটি হইতেছে সংসারের ছুঃখের সমস্যা সাংখ্যের 
আরম্তই হইল, দুঃখত্রয়াভিঘাতাতৎ জিজ্ঞাসা । সংসার দুঃখময, এই ছুঃখের 
একাস্তিক উচ্ছেদই *মানবজীবনেব লক্ষ্য, পুরুষার্থ। সাংখ্য দেখিয়াছে, 
পুরুষের ঠতন্যে দুঃখের লেশ নাই, সেই ঠচতন্যের মধ্যে প্রবেশ লাভ 
করিলে সকল ছুঃখ *ও অশান্তির চির-অবসান হয়। আর পুরুষ যে প্রকৃতি 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সত্তা--এই জ্ঞানের পরিপুষ্টি হইতেই এ শাস্তি ও মুক্তি 
লাভ করা যায়, পুরুষ আর নিজেকে প্রকৃতির সহিত এক করিয়া দেখে না, 
ষে অন্মিতা বা অহঙ্কার হইতেছে সংসারের মূল তাহা বিনষ্ট হয়, সেই সঙ্গে 
সংসারও পুরুষের পক্ষে বিলুপ্ত হইয়] যায়। কিন্তু দেখা যায় যে, কেহ এইরূপ 
মুক্তিলাভ করিলে জগৎ যেমন চলিতেছিল, প্রকৃতির খেল! যেমন চলিতেছিল 
তেমনই চলিতে থাকে, তাহার কোন ব্যতিক্রমই হয় না। এই জন্য সাংখ্য 
বহু পুরুষের অগ্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে--কোথাঁও এক পুরুষ মুক্ত হইতেছে, 
তাহারই পক্ষে সংসার বিলুপ্ত হইতেছে, কিন্তু অন্যান্ত বছ পুরুষ অহং জ্ঞানে 
সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রকৃতির লীলায় বদ্ধ রহিয়াছে--তাই জগৎ কখনই একেবারে 
বিলুপ্ত হইতেছে না। সাংখ্যের এই বিশ্লেষণে বিশ্বলীলার সকল প্রশ্নের 
সমাধান নাই--তবে ছুঃখ হইতে মুক্তিলাভের জন্য যে সাধনার প্রয়োজন 
তাহার পক্ষে এই জ্ঞানই যথেষ্ট এবং সেই জন্যই সাংখ্য আর ইহার অধিক 
অগ্রসর হইবার প্রয়োজন অনুভব করে নাই। 


পঞ্চম অধ্যায় ৫৫৯ 


আমর! দেখি বুদ্ধও নিজের ভাবে এই সাংখ্য মার্গেরই অন্থুসরণ করিয়াছেন । 
তবে দার্শনিকতার দিক দিয়া সাংখ্য যতদূর অগ্রসর হইয়াছে বুদ্ধ ততদূরও 
যাইবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। সংসার ছুঃখময়, এই দুঃখের উচ্ছেদ 
করিতে হইবে__সাংখোেব এই আরম্ভ বুদ্ধেরও আরম্ত। সাংখ্য দেখাইয়াছে, 
আমরা যে অন্ঠভব করি--“আমি” স্থখভোগ করিতেছি, “আমি” ছুঃখ ভোগ 
করিতেছি-_-এই “আমি” বোধ বা অহঙ্কার হইতেছে ভ্রান্তি; পুরুষের শুদ্ধ 
চৈতন্তে এই অহংবোধ নাই, ইহা হইতেছে প্রকৃতির সৃষ্টি, এবং এই সংসার 
প্রকৃতির লীলা, তাহা অনিত্য। বুদ্ধও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন, “আমি” 
বলিয়া বস্তুতঃ কিছু নাই-_-এইটি উপলব্ধি হইলেই সকল ছুঃখের অবসান হয়; 
ইহাই সকল বৌদ্ধ দর্শনের মূল কথ|__অনান্মবাদ। সাংখ্যের ন্যায়ই বৌদ্ধগণ 
কোন একমেবাদ্বিতীয়ং সদ্বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, এবং সাংখ্যের 
হ্যায় তাহার। জগতের অশিত্যতার উপব জোর দিয়াছেন। তবে সাংখ্য যে 
বলিয়াছে “আমি” লুপ্ত হইলে পুরুষ তাহার শুদ্ধ চৈতন্যে ফিরিয়া যাইবে এবং 
প্রতি তাহার অব্যক্ত অবস্থায় ফিরিয়। যাইবে-_বুদ্ধ ইহা স্বীকার করেন নাই; 
তবে তিনি অস্বীকারও করেন নাই,__এ-সব দীর্শনিক তত্ব লইয়া আলোচনা 
কর। তিনি সমীচীন বিবেচন। করেন নাই । বুদ্ধের নিকট সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন 
ছিল সকল ছুঃখের অবসান কর|। বিষাক্ত শরের ছ্বারা বিদ্ধ কোন ব্যক্তি 
যদি তৎক্ষণাৎ সেই শরটিকে বাহির করিয়। ফেলিনার জন্য চেষ্টা না করিয়া এ 
শর কোথা হইতে আসিল, কে নিম্মাণ করিয়াছে, কে নিক্ষেপ করিয়াছে এই 
সব তর্ক লইয়া সময় নষ্ট করে,সে যেমন মুর্খতার পরিচয় দেয়, তেমনিই যে-ব্যক্তি 
এই সংসারে হুঃখ-তাপে জজ্জরিত অবস্থায় থাকিয়া আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে 
জল্লন! কল্পনায় প্রবৃত্ত হয় সেও তেমনিই মূর্খতার পরিচয় দেয় (1191)01002- 
119279-510005) 63 )। 

অনেকেই অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, ভারতবাসী চিরকাল ভাব-বিলাসী, 
দার্শনিক চিন্তায় সময় নষ্ট করিয়] বাস্তব জীবনে অকম্মণ)তার পরিচয় দিয়াছে। 
তাহারা ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় জীবনধারার সহিত সম্যক পরিচয় লাভ 
কবেন নাই। ভারত চিরকালই অধ্যাত্মভাবাপন্ন, কিন্ত তাহার অর্থ নহে যে, 
সে বৃথা চিস্তাবিলাসেই অধিকাঁংশ সময় ব্যয় করিয়াছে। রাজনীতি, 
সমাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, চারুকলা-_যাহী কিছু একটা সভ্য জাতির 


৫৬০৩ শ্রীমপ্তগবদগীত। 


মহত্বের ও গৌরবের পরিচয্ন--সে-সকল ক্ষেত্রেই ভারত অসাধারণ কন্মশক্তির ও 
স্থপ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছে__তাহার অধ্যাত্স-গ্রবণতা তাহাতে প্রতি- 
বন্ধক হয় নাই। এমন কি অধ্যাত্ সাধনার ক্ষেত্রেও ভারত যে বৃথা 
চিস্তাবিলাসে চিরকাল মগ্র ছিল না, বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষাই তাহার প্ররুষ্ট 
প্রমাণ। যে বৌদ্ধধন্মকে লোকে জীবন-বিরোধী শৃন্যবাদ বলিয়া অভিহিত 
করিয়া থাকে, সেই বৌদ্ধধন্মের প্রতিষ্ঠাতার জীবনেই আমর! দেখিতে পাই 
তিনি কিরূপ কাজের পোঁক ছিলেন, একং অলস তর্কে সময় ও শক্তি নষ্ট 
করাকে তিনি কিরূপ নিরুৎসাহিত করিয়াছেন । 

ইহার অর্থ নহে যে, তিনি যুক্তি তর্কেব ব্যবহার করিতেন না । বস্ততঃ 
বুদ্ধকেই ভারতের প্রথম 78600178115 বা যুক্তিবাদী বলা যাইতে পারে । 
বিনা যুক্তি ও সমালোচনায় কোন জিনিষ গ্রহণ করিতে তিনি তাহাঁব শিশ্বগণকে 
নিষেধ করিতেন-_-এই জন্য তিনি ভারতের অন্যান্য দার্শনিকের ন্যায় শ্রুতিকে 
প্রমাণ বলিয়। গ্রহণ করেন নাই । তিনি মানবের ছুঃখনিবৃত্তির যে কাধ্যকরী 
পন্থ। দেখাইয়! দিয়াছিলেন তাহার যুক্তিযুক্ততী প্রমীণ করিতে তিনি মানব- 
জীবনের গভীর মূলের সন্ধান করিয়াছিলেন এবং যুক্তির সাহাযোই তাহা 
লোককে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তবে সেজন্ত ঈশ্বর, আত্মা, পবকাল প্রভৃতি 
সম্বন্ধে তাত্বিক আলোচনায় কোন লাভ হইবে না বলিয়া তিনি সে সব বজ্জন 
করিয়াছিলেন । তথাপি তাহার কাধ্যকরী উপদেশ-সকলের মধ্যে এই সব 
দার্শনিক তত্ব সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত ছিল তাহার অন্ুসরণেই পরবস্তিকাঁলে নানা 
বৌদ্ধদর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল; এবং ইহাও হইয়াছিল শুধু চিন্তা-বিলাসিতার 
জন্য নহে-বুদ্ধ যে সাধনার অষ্টাঙ্গিক মার্গ দেখাইয়া! দিয়াছিলেন লোককে 
তাহা লওয়াইবার জন্য এবং বিরুদ্ধ মতবাদীদের সুতীব্র আক্রমণের জবাব 
দিবার জন্য বৌদ্ধগণকে দার্শনিক চিন্তাীলতার বিকাঁশ করিতে হইয়াছিল। 

বস্ততঃ এইটিই হইতেছে ভারতের সকল ধর্মের বিশেষত্ব_-এখানে এমন 
কোন ধর্শ প্রচারিত হয় নাই যাহা উচ্চ দার্শনিক যুক্তির দ্বারা সমধিত নহে, 
অন্যপক্ষে এখানে এমন কোন দার্শনিক মৃতের উদ্ভব হয় নাই যাঁহাঁকে মানব- 
জীবনের বাস্তব সমস্তা সমাধানে প্রয়োগ করা হয় নাই_-ভারতের সকল 
দার্শনিক সম্প্রদায়ই হইতেছে সাধক সম্প্রদায়। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় ভারতে 
দর্শন হইতে ধর্মকে এবং উভয়কেই বিজ্ঞান বা জীবন হইতে কখনই বিচ্ছিন্ন 


পঞ্চম অধ্যায় ৫৬১ 


করা হয় নাই--এই সবই এখানে পরস্পরের সহিত সামগ্তস্তে ও সহযোগিতায় 
বিকশিত হইয়াছিল । এই জন্তই আমরা দেখিতে পাই যে, আজ পাশ্চাত্য 
দেশে ধর্ম আধুনিক যুক্তিতর্কেব সম্মুখে দ্রাড়াইতে পারিতেছে না কিন্ত 
ভারতের অধ্যাত্ম সাধন! তাহার দ্বার] কিছুমাত্র ক্ষু্জ হয় নাই, কারণ তাহার 
ভিত্তি গভীর অধ্যাত্ম উপলব্ধিব উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহা সমুচ্চ চিন্তাশীলতার 
দ্বারা সমথিত। 

প্রসঙ্গক্রমে আম্ব। আমাদের মূল আলোচা বিষ হইতে অনেক দূরে 
আপিয়া পডিয়াছি। বে ভারতের দর্শন ও অধ্যাত্মলাধনাব বিরুদ্ধে অজ্ঞ 
সমালোচনার দ্বার| লোৌকেব মনে আজকাল যে-সব ভ্রান্ত ধাবণ! স্থষ্টি কবা 
হয় সে-সবের খণ্ডন করা আবশ্তাক ৷ বুদ্ধেব বচনগুলি তাহার অন্কবঙ্গ শিল্তগণ 
কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া পালি ভাষায় ত্রিপিউক গ্রন্থে সংগৃহীত ভইয়াছে__-এই 
গুণিই সকল বৌদ্ধ দর্শনের যূল। পববন্তী বৌদ্ধগণ নিজ নিজ অন্ঠভূতি ও 
যুক্তির আলোকে এই সকল বচনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ভাতা হইতেই 
বৌদ্ধ দর্শনের বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ হইযাছে। অপেক্ষারুত ক্ষদ্র 
শাখাগুলিকে ছাড়িয়া দিলেও, বৌদ্ধ দর্শনেব ত্রিশটি শাখার সন্ধীন পাওয়া যায় 
(55151775091 1371001115616 10109016105 চ7108102101 50661১ 2 3), 
আমবা এখানে বৌদ্ধ দর্শনেব কযেকটি প্রধান ধারাবই কিছু পরিচয় দিতেছি_- 
কারণ তাহা দ্বারা গীতার শিক্ষার উপর কিছু আলোকসম্পাত কৰা হইবে । 

আমর। উপরে দেখিয়াছি, সাংখ্যদর্শনের সহিত বুদ্ধেব শিক্ষার মিল 
রহিয়াছে । গ্রভেদ এই যে, বৌদ্ধগণ সাংখ্যেব হ্যায় কৌন শাশত পুরুষের 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, তাহাদের মতে চৈতনা আছে, তাহা ত আমরা 
উপলব্ধিই কবিতেছি--কিন্তু চৈতন্যময় কেহ নাই-চৈতন্যম্য় একজন পুরুষ বা 
আতা! রহিয়াছে বলিয়৷ আমাদের যে অন্ভভব হয় এটা ভ্রান্তি । বিখ্যাত “অনাত্ম। 
লক্ষণ স্ত্তে” (অনাতলক্ষণ সুত্র) বুদ্ধদেব বলিতেছেন_ “হে ভিক্ষগণ, দেভ 
অনাত্স। যদি দেহে আত্মা থাকিত তাহা হইলে দেহ ছুঃখময় হইত নাঁ। 
'আমার দেহ এইরূপ হউক, আমার দেহ এরূপ হউক? এ সম্ভাবনাও থাকিত। 
কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, ষেহেতু দেহ অনাত্ম, ইহা ছুঃখময় এবং আমাব দেহ এইবূপ 
হউক, আমার দেহ এরূপ হউক এ সম্ভাবনাও নাই ।” 

যেমন দেহ সম্বদ্ধে তেমনিই সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে এ একই যুক্তি প্রয়োগ 


৫৬২ শ্রীমন্তগবদগীতা। 


করা যায়--জগতের মূলে যদি কোন শাশ্বত আত্মা বা চৈতন্যময় পুরুষ বা 
ভগবান থাঁকিত তাহা ভইলে জগৎ ছুঃখময় হইত ন|, অনিত্য হইত না। 
ছুঃখময় অনিত্য দেহ বা জগতের সহিত শাশ্বত, শান্তিময়, চৈতন্তময় আম্মার 
কোনরূপ সামঞ্তশ্ত করা যায় না, একই সঙ্গে ছুইয়ের অস্তিত্ব অথবা এক হইতে 
অন্যের প্রকাশ বা উদ্ভব কল্পনা করা যায় না। অতএব এই মতবাদ 
অগ্রাহ্া। আমর! দেখিতে পাই বৌদ্ধগণের এই মৃত পরবর্তী সকল দর্শন ও 
ধম্মকে কি ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে । 

সাধারণ মানুষ এই ইন্ড্রিয়-প্রত্যক্ষ জগৎকে সতা বলিয়া গ্রহণ কবে। 
যাহারা এখনও নিয্রতম স্তরে রহিয়াছে, যাহাদের মধ্যে তামসিকতার প্রভাৰ 
সমধিক তাহার! জীবনে যাহ] পাইয়াছে, জীবন যেমন চলিতেছে তাভাতেই 
সন্তষ্ট-ইহার অধিক তাহারা কিছু পাইতে চাঁয় না, হইতে চায় না, জানিতে 
চায় না। ইহাঁদেব জীবন অনেকটা পশুর ন্তায়। কিন্তু যাহাদের মধ্যে রজৌ- 
গুণের প্রাধান্য তাহাবা নিত্য নৃতন ভোগের আকাঁজ্ফা করে, জগৎকে যেন 
টানিয়। ছিড়িয়! নূতন করিয়! গড়িতে চায়_-ষেন তাহাদেব ভোঁগেব তৃপ্তি হয। 
কিন্তু দেখ। যায়, এ জগতে কোন ভোগেই তৃপ্তি নাই-শেষ পধ্যন্ত মানুষ ব্যর্থ ও 
হতাঁশ হইয়া এই জগতের সব কিছুই মিথ্যা বা মায়া বলিয়া উপলদ্ধি করে 

“কালক্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন্‌ ধন মান” । 

যাহাদের মধ্যে সত্ব-গুণের প্রাধান্য তাহারা বুদ্ধির দ্বারা সত্যের 
সন্ধান করে-কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহার দেখে কোন সত্য সম্বন্ধেই 
নিশ্চিত হওয়া যায় না। আজ যাহ সত্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে 
কাল তাহ] মিথ্যা বলিয়। ব্ভিত হইতেছে । এ জগতে প্রকৃত সুখ নাই, 
শান্তি নাই, সত্য নাই। এই ভাবেই শুন্তবাদ মায়াবাদের উৎপত্তি 
হইয়াছে। আর আমাদের দেশের ছুইজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তি-..বুদ্ধ ও 
শহ্কর--এই মতটি বিশেষ শক্তির সহিত প্রচার করিয়াছেন। জগতে আধ্যাত্মিক, 
নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কত আন্দোলন, কত প্রয়াস যে 
হইয়া গিষাছে তাহার অন্ত নাই, কিন্তু সংসারে মানুষের দুঃখ-ন্ত্রণার এতটুকু 
লাঘব হইয়াছে বলিয়া ত মনে হর না সংসারের উন্নতি করার সকল চেষ্টাই 
যেন কুকুরের লেজকে সোজা করিবার প্রয়াসের মতই ব্যর্থ । তাহ হইলে 
এই ছুঃখময় সাংসারিক জীবন হইতে কোন রকমে মুক্তি লাভ করাই কি 


পঞ্চম অধ্যায় ৫৬৩ 


মানুষের প্রধানতম লক্ষ হওয়া উচিত নহে? বৌদ্ধগণ তাই নির্বাণের পথ 
ও উপাষ দেখাইয়া দিয়াছেন, জীবনেব সঙ্গে সঙ্গে জীবনেব সকল ছুঃখেব নির্বাণ 
ও অবসান-_ইহাই মান্ুষেব সকল চেষ্টা, সকল সাঁধনাব চরম ও এক মাত্র লক্ষ্য 
হওযা উচিত । 

কিন্তু এই ছুঃখময় জগৎ কেমন কবিধা উৎপন্ন হল? এই প্রাশ্নেব উত্তব 
তিন বকমেব হইতে পাবে। জডবাদ, মাযাবাদ, সত্যবাদ। এক উত্তব 
হইতেছে জডবাদীব--এই জগ২ জডশক্তিব স্যরি, এখানে ঘটনাক্রমে যে 
চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছে তাহাব এমন কোন সামর্থ্য নাই যে অন্ধ জড 
শক্তির ক্রিধাকে নিজ ইচ্ছামত শিষন্থিত কবিতে পাবে-অতএব এ জগতে 
ছুঃখ, যন্ত্রন, অপূর্ণতা অনিবাধ্য । যাহাঁবা পবজন্মে বিশ্বাস কবে না তাহাদের 
মতে মৃত্াতেই এই ছুংখনয মানব জীবনেব চিবনির্ববাণ, যতদিন বাঁচিয়া আছ 
এই জগতে যতটুকু ভোগস্থখ আছে পূর্ণ ভাবেই ভোগ কবিষা লও | 

যাবজ্জীবেৎ স্ুখং জীবেৎ 
খণং কৃত্বা! দ্বুতং পিবেখ। 

পাশ্চাত্য জগতে এই মতেবই প্রাধান্য । আমাদেব দেশেও ইভা অতি 
প্রাচীন চার্বাক মত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু ঘাহাবা পবজন্মে বিশ্বান কবে, 
তাহাদেব মতে এইভাবে ভোগে আসক্ত হইলে কোন দিনই জীবনেব অবসান 
হইবে না, মানুষ যেমন কম্ম কবিবে তেমানই ফল ভোগ কবিতে পুনঃ পুনঃ 
তাহাকে জন্ম গ্রহণ কবিতে হইবে । আব জন্মের অর্থই হইতেছে জবা ব্যাধি 
মৃত্যু প্রভৃতি ছুঃখের কবলে পতিত হওয়া_-এ জগতে স্থুখ কেবল নাম মাত্র, 
ছুঃখই সত্য । এই ছুঃথ এড়াইতে হইলে যাহাতে আর জন্ম না হয তাহাই 
কবিতে হইবে, তাহাই নির্ববাণ। কবৌদ্ধগণ এই নির্বাণ লাভেবই সাধনা 
দেখাইয়া দিয়াছেন । এই সংসার মিথ্যা, আমাদের যে অহংবোধ ইহ] মিথ্যা__ 
সর্বদা এই ধ্যান করিতে করিতেই আমাদেব ভোগবাসনা ও আসক্তিব ক্ষয় 
হয় এবং ইহার ফল স্বরূপ সকল পাপ হইতে আঁমবা মুক্ত হই, তখনই আমরা 
নির্ববাণ প্রাপ্ত হই | নির্বাণের পৰ কি থাকিবে সে সম্বন্ধে বৌদ্ধদের মধ্যে 
নানা মতভেদ দেখ] যায়। কেহ বলেন, নির্বাণেব পব আব কিছুই থাকে না 
সব সত্তার লোপ হইয়া যায়। কেহ বলেন, নির্বাণে চৈতন্যেরই লোপ হয় এবং 
সেই সঙ্গে স্বথছু'খের লোপ হয়--কিন্ত ষে জড়সত্তার মধ্যে এই ৫েতন্যের উদ্ভব 


৫৬৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


হইয়াছে তাহা থাকিয়া যায়। এই মত একদিক দরিয়া পাশ্চাত্য জড়বাদের 
অনুরূপ, অন্য দিক দিয়! ভারতীয় সাংখ্য মতের অন্ুরূপ। সাংখ্য মতে এই 
জগৎ জড় প্রকুতিরই অভিব্যক্তি_-তবে পাশ্চাত্য জড়বাদের সহিত সাংখ্যমতের 
প্রভেদ এই যে, এই জড প্রকৃতির মধ্যে কেমন করিয়া চৈতন্যের উদয় হইল 
জড়বাদ তাহার কোনই ব্যাখ্য। দিতে পারে না। কিন্তু সাংখ্য জড় প্রকৃতির 
অতিরিক্ত চৈতন্যমর় পুরুষেব কল্পনা করিয়া! ইহ] ব্যাখ্যা করিয়াছে । পুরুষের 
সন্নিধানে প্রতি সক্র্রিপ্ন হইযা উঠে, পুরুষের চৈতন্য প্রতিফলিত হওয়া 
প্রকৃতিও চৈতন্তময় বলিয়া প্রতিভাত হয়, এবং পুরুষ প্রকৃতির সেই সকল 
ক্রিয়াকে গিজের ক্রিয়া বলিয়া ভ্রম করে এবং এই ভাবেই হয় পুরুষের 
সংসারলীলা, জন্ম মৃত্যু, সখ ছুঃখ বৌধ | পুরুষ ঘখন নিজের এই ভ্রম বুঝিতে 
পারে, নিজেকে প্রকৃতি হইতে পৃথক বলিয়। উপলব্ধি করে, প্রকৃতির ক্রিঘায় 
আর সম্মতি না দেয়-_তখনই প্ররুতির ক্রিয়া বন্ধ হয়, পুরুষ তাহাব শুদ্ধ 
চৈতন্য ফিরিয়া পায়, তাহার জীবনলীলার, সংসারলীলার অবসান হয। 
বৌদ্ধগণের মতে ইহাই ব্ণর্বাণ, তাহারা প্রকারান্তরে এই সাংখ্যমতই গ্রহণ 
করিয়াছেন । 

আমর! পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধমতে নির্ববাণে চৈতন্যের 
লোপ হয়--তাহার পর থাকে প্রাণহীন, চৈতন্তহীন, ক্রিয়াহীন, অভিব্যক্তিহীন 
জড় সন্ভা। এই সন্তা সাংখ্যগণের অব্যক্ত প্ররুতিরই অনুরূপ । পুরুষ মুক্ত 
হইলে প্রকৃতি যে অব্যক্ত অবস্থায় ফিরিয়া যায়--এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে 
তাহাই নির্বাণ। কিন্তু বৌদ্ধগণ চৈতন্তময় পুরুষের অন্তিত্ব স্বীকার করেন না 
--অতএব তাহাদের মতে নির্বাণের পর থাকিবে শুধু ঠচতন্যহীন জ্যোতিহীন 
কম্মহীন অনন্ত মৃত্যু। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে এইটি 
হইতেছে বৌদ্ধ বভাসিক সম্প্রদায়ের মত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত 
এই মতের বেশ সাদৃশ্ঠ রহিয়াছে। বিজ্ঞানের মৃতে, এই বিরাট বিশ্ব 
প্রায় দুইশত কোটি বৎসর পূর্বে ঘন উত্তপ্ত বাম্প (£৪5) রূপে বিদ্যমান 
ছিল। সেই বাশ্পরাশি যেমন অনস্ত আকাশে বিস্তৃত হইতে থাকে 
তেমনই তাহা বন বিচ্ছিন্ন মেঘে পরিণত হয়, সেই মেঘগুলিই 
ক্রমশ: ঘনীভূত হইয়া নক্ষত্রে পরিণত হয়। আমাদের স্ুধ্য এমনিই 
একটি নক্ষত্র। এই নক্ষত্রগুলি যেমন পরিমাণে সঙ্কুচিত হইতেছে তেমনই 


পঞ্চম অধ্যায় ৫৬৫ 


অধিকতর উষ্ণ হইতেছে । এইভাবে আমাদের স্থয্যও ক্রমশঃ উষ্ণতর 
হইতেছে। হ্ঠাঙ এমন একদিন আসিবে যখন সুধ্য তাহার পৃথিবী আদি 
গ্রহ সকলকে লইয়া জলিয়া উঠিবে, আমাদের এই শস্তশ্তামলা পৃথিবী, তাহার 
জীবজন্ত, তাহার মানুষ, মানুষে সব কীন্তি লইয়া জলন্ত অগ্নিশিখায় পরিণত 
হইবে। তাহার পর স্য্য খুব ক্ষুদ্র হইয়া ক্রমে একেবারে নর্বাপিত হইয়া 
যাইবে। এইভাবে বিশ্বের সকল নক্ষত্র ও সুধ্য একদিন নিভিয়া যাইবে, 
সকল আলোক, সকল গতি, সকল জীবন বিলুপ্ত হইবে-_থাকিবে শুধু অনন্ত- 
প্রসারিত শূন্তগভ এমন অন্ধকার যাই! কল্পন। করিবার সাধ্য আমাদের নাই। 
ইহাকেই বিশ্বের পরিনির্বাণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার পর কি 
হইবে? আব এ ষে উত্তপ্ূ বাম্পৰপে বিশ্বের জীবন আরন্ত তাহাই বা 
কোথা হইতে আসিল? বিজ্ঞান এ-সব প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিবে 
এ ভরসা কব। বায় ন!। 

বৌদ্ধগণেব মতে অনন্ত শৃন্েৰ মধ্যে কোন রকমে শক্তির খেলা আর্ত 
হইয়াছিল__তাহা হইতেই জগতের উদ্ভব হইয়াছে, সেই শক্তিব খেলা বন্ধ 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই জগৎও লুপ্ত হইবে, অনন্ত শৃগ্তই চির বিরাজিত থাকিবে । 
এই শক্তির খেলাকেই তাহার] “কম্ম” নামে অভিহিত করিয়াছেন। গীতাও 
স্থষ্টিক্রিয়াকে “কশ্ম” নামে অভিহিত করিয়াছে, ভূতভাবোদ্তবকরো বিসর্গ: 
কম্মসংজ্ঞিতঃ (৮।৩)। তবে গীতা শুন্তের উপর এই জগৎশীলাকে প্রতিষ্ঠিত 
করে নাই--গীতার মতে এই জগৎ হইতেছে ব্র্দেব মধ্যে অধ্যাত্ব-শক্তির 
ক্রিঘা, আর ব্রহ্ম হইতেই কর্মেব উদ্তব__কম্ম ব্রদ্ষোগ্ভবং বিদ্ধি। বৌদ্ধগণ শুন্য 
বলিতে প্রকৃতপক্ষে সর্বসত্তার অভাব বুঝেন নাই। নাগাঙ্জুন শূন্যের যে 
ব্যাখ্য। দিয়াছেন তাহাতে তাহা নিগুণ ত্রহ্ষেরই নামান্তর । সম্ভবতঃ প্রাচীন 
বৌদ্ধমতে শুন্য হইতেই জগতের উদ্ভব কল্পনা কব হইত, কিন্তু গীতার শিক্ষার 
প্রভাবে শূন্য সম্বন্ধে তাহাদের পরিকল্পনার পরিবর্তন হয়। 

কেহ কেহ বলিয়াছেন, বৌদ্ধ বৈভাসিকগণের মতে নির্ধবাণের দ্বারা 
সর্ধসত্তার লোপ হয় ন। বটে, কিন্তু চতন্যেব লৌপ হয়-_থাকে শুধু জড়সত্বা। 
কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই মত সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না, কারণ সকল 
বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই জন্মান্তর স্বীকার করিয়াছে । এই দেহের মৃত্যুর পর যদি 
জীবের অস্তিত্ব থাকে; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে জীবের চৈতন্য দেহের 
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অধীন নভে, দেহ ছাড়াও তাহা বিদ্যমান থাকে । তাহা হইলে জডকেই পরম 
সত্তা বল! যায় না । বস্ততঃ বৌদ্ধগণ জড়বাদী নহেন, তাহারা চৈতন্বাদী-_ 
তাহাদের মতে এই জগৎ চৈতন্তেরই লীল1। 

স্বল জড়বাদ হইতে জগত্ব্যাপারের সম্যক ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া 
যায় না। আমাদের মন বুদ্ধির ছারাই আমর! জডজগতংকে জাঁনি-অতএব 
মন বুদ্ধির ঘতন্ত জড়জগৎ অপেক্ষা কম সত্য নহে, আর এই ৫5তন্তের স্বরূপ 
ও ক্রিয়া জড়ের ক্রিয়া হইতে এত বিভিন্ন যে ইহাকে জড়েবই একটি ক্রিয়। 
.বণিয়া ধারণ। করা যায় -ন। জড়জগতে যে নিয়ম ও শৃঙ্খল] দেখ। যায় 
তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে, এই জগতের মূলে এক চৈতগ্ময় সত্ভ। রৃহিযাছে। 
বস্ততঃ আধুনিক বিজ্ঞান উত্তরোত্তর এইরূপ অভিমতেন দিকেই অগ্রসব 
হইতেছে । কিন্ত তাহা হইলে আমাদের মূল প্রশ্নটি সমাধান কেমন করিয়। 
হয়? জগতের মূলে যদি চৈতন্য থাকে তাহা হইলে জগতে এত বিশৃঙ্খলা 
কেন, বিরোধ কেন, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি তীব্র ছুঃখ কেন? এই প্রশ্নের 
ছুইটি উত্তর সম্ভব” প্রথম উত্তব এই যে, জগৎ বলিয়া আমরা যাহা 
দেখিতেছি তাহা ভাপ্তি, মায়া; যতক্ষণ এই ভ্ান্তি আছে ততক্ষণই জগং 
আছে, সংসার আছে, স্খ-ছুঃণ আছে--এই ভ্রাপ্তে দুব হইলেই সংনাবের 
সহিত সকল সুখ-ছুঃখের অবসান হয়,চৈতন্ত নিজ স্বরূপে প্রত্ষ্িত থাকে, 
তাহাতে ছুঃখ, ছন্দ, অশান্কির লেশ মাত্র নাই। বৌদ্ধ দার্শনিক নাগাজ্ভন 
দ্বিতীয় শতকে এইটিই বুদ্ধের মত বলিয়। প্রচার করেন, “মায়।” শবটি এইরূপ 
ভান্তি অথে তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন আর শঙ্কর সেইটিই ঈধ২ ইতর- 
বিশেষ করিয়া অষ্টম শতকে গ্রহণ করেন। নাগাঙ্জুনের এই মত শুন্যবাদ 
বলিয়া গ্রখ্যাত, কিন্তু এই নাম হইতে ইহা বুঝ| ভূল হইবে যে, তাহার মতে 
কোন শাশ্বত সত্তা নাই। তাহার মত হইতেছে, আমরা জগৎকে যেরূপ 
দেখি, 10 191101701715:12] ৮৮০10, ইহাই ভ্রান্তি, মায়াবুদ্ধ যে জগতের 
অনিত্যতা, অনাত্মতার কথা বলিয়াছেন তাহ ব্যবহারিক জগত সম্বদ্ধেই 
প্রযোজা, কিন্তু এই ব্যবহারিক জগতের উদ্ধে এক শাশ্বত সত্তা আছে তাহা 
বাক্য মনের অগোচর, সেইজন্তই বুদ্ধ তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে সম্মত হন 
নাই। সেই সত্তা অনির্বচণীয় বলিয়াই নাগাজঙ্ঞুন তাহাকে শুন্য শব্দের বার! 
অভিহিত করিয়াছেন, আর তাহার বর্ণনা করিতে তিনি কতকগুলি 
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নেতি-বাঁচক শব্দ ব্যবহার কবিযাছেন, যেমন উহা! অচ্ছ্েছ্য, অভেছ্য, অচ্ছিত্র, 
দাহা, অবিণাশী-এই শুন্তাব নামই বজ। মনে আমব| উহা ধাবণা 
কবিতে পাবি না, অথচ উহা যে আচে তাহাও অন্বীকার কবিতে পাবি ন।। 
এখানে স্পষ্টই দ্রেখ। যাইতেছে নাগাজুন কেমন বৌছদরশশনকে বেদান্ত- 
দর্শনেবই সমব্প কবিয়। ধিযাছেন। গীতা বেদান্তেব যে ব্যাখ্য। দিয়াছে 
ভাহাব দ্বাবাই বৌদ্ধদর্শনেব এইকপ পনিণতি হইফাছিল বপিযা মনে হয়। 
গীতা৪ আনম্মুতর্থেব বর্ণনা কবিতে অন্গকপ ভাষা প্রয়োগ করিযাছে (২১৩২৪) । 
এই শৃগ্তবাদেব সহিত বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রভেদ এই যে, তাহাবা 
শাশ্বত “এভাঁকে একেবারে শুন্ত ন। বলিষা জ্ঞানন্বপ, ঠৈতন্যস্ববপ বলিধাছেন- 
তবে উাশাদেব তেও বাহ জগতেব কোন অন্তিত্বই নাই, জ্ঞান ভিন্ন জ্ঞেষ 
অসং। এই মনও বেদান্থেব অন্যাযী-বেদান্ত ত্রঙ্মকে জ্ঞানস্বকপ, চৈতন্য- 
স্বন্ধপ বর |* বেদান্ত মতে ব্রন্গেল ঘে পবমৃতম্‌ সন্ত। তাহা অনির্কচণীয় ; 
বৌদ্ধমতে ইহাই শূন্য । কিন্ত ত্রঙ্গ যখন জগৎবপে আত্মপ্রকাশ কবেন তখন 
তিনিহ হন সচ্চিপানন্দ ) বৌদ্ধমতে ইভা বিজ্ঞান। তবে বেদান্ত বৌদ্ধগণে 
গায় দগহকে কোথও মিথ্যা মাঘ। বলে নাই ব্রগনত্রে বৌদ্ধগণেব এই মত 
খণ্ডন কবা রে ঘাছে। কিন্ত জগৎ ঘন্দ সত্য হয় এবং সচ্চিদানন্দ ত্রন্মেই 
আন্মগ্রকাশ হন, তা! হইনে জগতে এত হুহখ কেন? ঘন্ব বোন, 
অপূর্ণ ত। কেন? 
এই প্রশ্নেব উন্তব দিবাব্‌ পূর্ব ইহা উল্লেখ কব। যাইতে পাবে যে, জগতের 
দ্ুখমযভাঁর ব্যাখ্য। কধিতে বৌদ্ধগণ যে মা।বাদেব অবতাবশ।] কবিয়াছ্েন 
তাঁতাব ছ্বাব। এই স্মন্তার বস্তুতঃ কোন সমাধানই হয় না। শান্তিময, আনন্দ- 
ময়, টতন্যমঘ পির্ববাণ, শূন্য বা বিজ্ঞানই যদি শাশ্বত সত্য হয তাহাব মধ্যে এই' 
মাঁয়াব আবির্ভাব কেমন কবিষা তইল? বৌদ্ধগণ ব্যাখ্য। কবেন যে, জন্ম- 
জন্মান্তবেব কম্মেব ফলে আমাদের মনে যে-সব সংঙ্কাব বদ্ধমূল হইয়াছে তাহাই 
মায়। বা অবিদ্াাৰপে জগত্ত্রান্তিব স্্টি কবে। বিল্ধ এই কম্মে আবন্ত 
কোথায় কখন কেম7 কবিযা হইল? এ প্রঙ্গেব কোন উত্তব বৌদ্ধগণ দিতে 
পাবেন না। শঙ্কব9 মায়া সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, উহা অনাদিকাল হইতে 
চলিবা আসিতেছে--উহ। সং৪ নহে, অসংও নহে-উহ| অনির্বচণীয়। কিন্তু 











* সত্যং জ্ঞানমনন্তং ংব্রক্গ__তৈত্তিবীষ, ২। ২১ 


৫৬৮ গ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


এইরূপ মায়াতত্বের দ্বারা জগতব্যাপারের বস্ততঃ কোন বাখ্যাই হয় না_কেবল 
কথার জাল বুনিয়া ব্যাখ্যাকে এড়াইয়া যাওয়া হয়। দার্শনিক মত হিসাবে 
ইহাই হইতেছে মায়াবাদের চরম ছুর্বলতা_-জগৎ ব্যাপারের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া 
ইহা সেটিকে শেষ পধ্যন্ত অব্যাখ্যাত রহস্যরূপেই রাখিয়া দেয়। 


আমরা দেখিলাম জড়বাদ বা মায়াবাদ কোনটির দ্বারাই জগত্তত্বের 
স্থমীমাংসা হয় না। বাকী থাকে তরঙ্গ সত্য, জগৎও সত্য--এই সর্ববস্ত্যবাদ। 
বস্তবত্বঃ এইটিই উপনিষদ ও বেদান্তে প্রচারিত চরম সত্য এবং গীতায় এই মতই 
গৃহীত হইয়াছে । কিন্ত জগৎ যদি সত্য হয় এবং সচ্চিদানন্দ ব্রদ্মেরই সৃষ্ট 
হয় তাহা হইলে জগতে এত ছুঃখ কেন, অজ্ঞান কেন, অপূর্ণতা কেন? 
ইহার উত্তর এই যে, ভগবান জগৎকে ইচ্ছাপূর্বববক ছুঃখময় করিয়া সৃষ্টি 
করিয়াছেন। জীব এই দুঃখময় সংসারে আসিয়া ছুঃখকে জয় কবিবে, 
ছুঃখকেই রূপান্তরিত করিয়া পরম অভূতপূর্ব আনন্দের উপাদানে 
পরিণত করিবে, এই মর্ত্যলোকেই স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করিবে। ভগবান 
আনন্দময়, আনন্দই তাহার স্বরূপ, তিনি আত্মানন্২_-আপনার আনন্দে 
আপনি বিভোর; তিনি একমাত্র সত্য, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেহ 
নাই, তিনিই একমাত্র সৎ বস্ত; তিনি চৈতন্যময়-তীহার জ্ঞান নিজেরই 
জ্ঞান,॥ তিনি নিজেই নিজের অনন্ত সত্তাকে জানেন_- এইভাবে তিনি 
সচ্চিদানন্দ। মাঁনব-মন পরম তত্ব ব্রহ্গ সম্বন্ধে ইহ! অপেক্ষা মহত্তর ধারণা 
আর কিছু করিতে পারে না। তাহার সত্ভ। অনন্ত, জ্ঞান অনন্ত, আনন্দ 
অনস্ত-নিজেকে তিনি বহু দিক দিয়া বহুভাবে দেখিতেছেন, জানিতেছেন, 
নিজেকে তিনি বনু ভাবে উপভোগ করিতেছেন- ইহাই তাহার 
জগৎ-লীলা। ছুঃখকে, অজ্ঞানকে, অপূর্ণতাঁকে জয় করার যে অপূর্ব আনন্দ, 
বু জীবরূপে তাহাই আম্বাদন করিবার জন্য নিজ মায়াশক্তি বলে তিনিই 
জীব-জগতবূপে প্রকট হইয়াছেন। এই মায়াশক্তি ভ্রান্তিবিলাসিনী নহে, 
ইহ] ভগবানেরই চিৎশক্তি, গীতায় ইহাঁকে পরা প্রকৃতি নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে । জগতে মানুষ যে দুঃখ ভোগ করিতেছে-ইহ1 কেবল সাময়িক; 
এই ছুঃখময় জগতে কন্ম করিয়া, সংগ্রাম করিয়া, সাধন] করিয়া ইহাকে জয় 
করিতে হইবে-_-এইখাঁনেই সমৃদ্ধ রাজ্য, দিব্যজীবন ভোগ করিতে হইবে-- 
ইহাই গীতার শিক্ষা । গীতা গ্রথম দুইটি কথাতেই সংসারের স্বরূপ ব্যক্ত 


পঞ্চম অধ্যায় ৫৬৯ 


করিয়াছে-ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে। এই সংসার এক বিরাট সংগ্রামক্ষেত্র-_ 
এখানে বিরুদ্ধ শক্তি সকলের সহিত সংগ্রাম করাই মানুষের প্রকৃত ধন্ম। এই 
সকল শক্রকে জয় করিয়া এই পৃথিবীতেই রাঁজ্যং সমৃদ্ধং, দিব্যজীবন ভোগ 
করাই মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য । 


মূলতঃ ইহাই শ্ীমরবিন্দের মত। তবে ভাগবত চৈতন্য কি প্রণালীতে 
শিজেকে জড়ে পরিণত করিল, এই জড়েব মধ্যে যে দিব্য জীবনের বিকাশ 
হইবে তাহার স্বব্প কি--এ-সব প্রশ্নের সমাধাঁন গীতান্ধ বাঁ অন্ত কোন 
বৈদাস্তিক গ্রন্থে নাই । এই প্রশ্নগুলির সছৃত্তর পাওয়া যায় নাই বলিয়াই 
মায়াবাদের হ্যায় দার্শানক মতব।দেব উদ্ভব হইয়াছিল); চেতন্যময় ব্রহ্ম কখনই 
শিজেকে জড়ে পরিণত করিতে পারেন না অতএব এই জড় জগত মিথ্য!, 
ভ্রান্তি, মায়া--এই মত প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ তাহার 11 7416 
[15116 গ্রন্থে এই সমস্তার সমাধান করিষা দিব্য জীবনের দার্শনিক তিত্তিটি 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । গীতার যুগে এ সমস্তা সমাধানের প্রয়োজন অনুভূত 
হয় নাই। সংসার অনিত্য ও ছুঃখময় বলিয়া সংসারত্যাগ, কম্মত্যাগের আদর্শ 
বৌদ্ধগণ কর্তৃক প্রচারিত হইতেছিল--গীতা সেই সমব্যারই সমাধান করিয়া 
বলিয়াছে যে, সংসার অনিত্য ও ছুঃখময় হইলেও মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ কবিরা 
এই সংসারেই দ্রিব্য সখ ও শান্তি ভোগ করিতে পারে এবং নির্বাণ লাভের পরও 
সংসার থাকে, সংসারে কম্ম থাকে । কি সাধনার দ্বারা মানব এইরূপ অধ্যাত্ম- 
জীবন লাঁভ করিতে পারে গীতা তাহারই কাধ্যকপী পন্থাটি, সাধনাটি দেখাইয়া 
দিমাছে। আমরা দেখিতে পাই গীতার এই শিক্ষা বৌদ্ধধশ্মকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করিয়াছিল। গীতারই প্রভাবে হীনযান বৌদ্ধধশ্্ মহাযানে পরিণত 
হইয়াছিল। গীতার মতে নির্বাণের প্রকৃত অর্থ হইতেছে-_ব্রক্ষচৈতন্তের মধ্যে 
ক্ুত্র অহং ভাবের নির্বাণ এবং সেই সঙ্গে সমস্ত বাসনা কামনার নির্ববাণ। 
তখন মান্ষ ভিতরে পাঁয় অসীম উদ্বারতা, অনন্ত শান্তি, সর্বতোমুখী সমতা । 
সেই সমতা ও শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কশ্ম 
করাই গীতা আদর্শ। এইটিই যে বুদ্ধের প্ররুত শিক্ষা নাগাজ্জন প্রভৃতি 
বৌদ্ধ দার্শনিকগণ তাহ বিশেষ দক্ষতার সহিত বুঝাইয়া দিয়াছেন। নাগাজ্জুন 
বলিয়াছেন, এই সংসার মূলতঃ কি তাহা ধাহারা জানেন তাহারা এই 
সংসাবের মধ্যেই নির্বাণ লাভ করেন, তাহার জন্য তাহাদিগকে সংসার ছাড়িয়] 


রর 


৫৭০ প্রীমস্তগবদগাতা 


যাইতে হয় না, ন সংসারস্ত নির্ববাণাৎ কিঞ্িদস্তি বিশেষণম্‌ (মাধ্যমিক শান, 
২৫।১৯ )। ইহ] গীতারই শিক্ষা । 

সন ক্ষীলবচল্মহআী। ব্র্গে নির্বাণ লাভের জন্য প্রয়োজন 
হইতেছে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া। বৌদ্ধগণও নির্বাণ বলিতে ইহাই 
বুঝিয়াছেন_-চৈতন্যকে রাগদেষাদি “ক্লেশ” হইতে মুক্ত করা। ইহা জন্ত 
প্রয়োজন হইতেছেজ্ঞান। প্রতিনংখ্যা (প্রজ্ঞা) বা উচ্চতম জ্ঞানের ছ্বাগা 
রাগাদি ক্লেশ ও অশ্মদ্ধি নিরুদ্ধ হয় বলিয়া বৌদ্ধ বৈভাসিকগণ নির্বাণের 
আর এক নাম দিয়াছেন_ প্রতিসংখা|-নিরোধ। গীতাও এখানে বলিতেছে, 
ঝষয়ঃ অর্থাৎ ধাহারা সত্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন তাহারা সকল পাপ ও 
মলিনতা হইতে মুক্ত হহয়া ব্র্ষনির্বাণ লাভ করেন। গীতা নির্বাণ 
বশিতে একেবারে সন্তার বিলোপ বুঝে নাই_-আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সকল 
পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ ত্রঙ্গন্বরপ লাভ করে, ব্রহ্গভূতঃ, এবং গীতার 
মতে তাহাই নির্বাণ। বৌদ্ধগণও সাধারণতঃ নির্বাণ বলিতে সন্তার 
সম্পূর্ণ বিলোপ বুঝেন নাই_তাহাদের মতে নির্ববাণ হইতেছে নিত্য চিবস্থারী 
_-তাঁহ। ব্যাবহারিক জীবনের সকল ক্রটি, পাপ, অপূর্ণতা হইতে মুন্ত- 
নিত্য: খলু প্রতিসখ্য।-নিরোধই, তশ্ত কিং সভাগহেতুন। প্রয়োজনম্‌ (অভি- 
ধম্মকোষ-ব্যাখ্য। )। এই অবস্থা মানুষের ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, সি 
পুরুষগণের আত্মোপলন্ধিতেই ইহা লব্ধ হয়। অতএব ঝবৌদ্ধগণের নির্ধধাণ আর 
বেদান্তের ত্রঙ্গজ্ঞান, ত্রহ্মপ্রাপ্থি একই । 


বৌদ্ধগণের মতে যে পরম জ্ঞানের দ্বারা নির্বাণ লাভ করা যায় তাহ! 
হইতেছে নৈরাআ্মাদর্শন, এবং এইটিই হইতেছে বৌদ্ধ ধশ্ম ও দর্শনের মূল কথা । 
অহং জ্ঞানই হইতেছে সংসারে সকল ছুঃখ ও পাপের মূল; বস্তৃতঃ অহং বলিয়া 
কিছুই নাই, ইহা মিথ্যা, মীয়া_এই উপলব্ধিই নৈরাজ্মাদর্শন। গীতাও এই 
মিথ্যা অহংজ্ঞান দূর করিবার শিক্ষ। দিয়াছে--এই পঞ্চম অধ্যায়েই বলিয়াছে 
যোগিপুরুষ সকল কম্ম করিয়াও “আমি” করিতেছি বা করাইতেছি এরূপ ভ্রান্ত 
ধারণ! পোষণ করেন না। অন্ান্রও গীতা নির্মম নিরহঙ্কার হইয়| কন্ম করিতে, 
যুদ্ধ করিতে বলিয়াছে। কিন্তু গীত আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে নাই-- 
আত্মাই আমাদের মূল শাশ্বত সত্তা, এই সততায় আমর ব্রচ্মের সহিত, সর্বভূতের 
সহিত এক--অজ্ঞানের বশে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র অহংকেই আত্মা বলিয়া ভ্রম 
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করি, সাধনার দ্বার এই অজ্ঞান দূব হইলে আমাদের মধ্যে সেই আত্ম। স্বতঃ- 
প্রকাশিত হয় (৫1১৬)। বৌদ্ধগণ কি অহংয়ের অতিরিক্ত শাশ্বত সত্তা স্বরূপ 
এইরূপ কোন আত্মার অন্তিত্ব স্বীকার করেন? বৌদ্ধদের নৈরাআ্যুদর্শন কথা 
হইতেই মনে হয় তাহার! আদৌ আত্ম! ব। কোন শাশত সন্তার অস্তিত্ব স্বীকার 
করবেন না। কিন্তু গীত। শিক্নাণের যে ব্যাখ। দিয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই 
বুঝ| যায় যে--নরাত্মাদর্শনের প্রকৃত অর্থ হইতেছে অহং-ভ্রান্তি নিরসন। 
আমরা উপবে দেখিদাছি_-বৌদ্ধগণ নির্বাণকে নিত্য বলিয়াছেন, অতএব 
তাহাবা কোন শাশ্বত সত্তা স্বীকার করেন নাই--এ কথা কেমন করিফা খলা 
যায? যাহাই হউক গীত। পির্বাণেব ঘে ব্যাধ্য। দিয়াছে তাহা পরবর্তী বৌদ্ধ 
মৃতকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিযাছে। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের প্রবর্তক 
বস্থুপদ্ধ ভাহাব “বিজ্ঞপ্রিমাত্রতামিদ্ধি গ্রন্থে বলিয়াছেন, বালবুদ্ধি ব্যক্তিগণ 
অহংকে যে আন্ম। বশিয়। মনে কবে সেই কল্পনার আত্মা সম্বন্ধেই নৈরাজ্ময 
বুঝিতে হইবে, বুদ্ধগণের উপলব্ধ অনির্বচনীয় আত্মার পক্ষে কিন্তু নহে, নতু 
অনভিলাপ্যেনাজ্সন। যো বুদ্ধানাৎ বিষয়ঃ। গীত। আম্মাকে অনির্বচনীযুই 
বলিয়াছে, 
নিত্য সর্ধগতঃ স্াথুবচলোইয়ং সনাতনঃ। 
অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকাধ্যোহয়মুচ্যতে ॥ ২২৪ 

এই আত্মাঘ একান্তভাবে মনোনিবেশ করিলে আন্সজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত পাপ 
ও মূলিনতা ধৌত হইয়া যায় (৫1১৭)। মুগ্ডকোপনিষদের সহিত গীতার 
এই শ্লোকগুলিব ভাবে ও ভাষায় বেশ মিল আছে । সেখানে ৪ বলা হইয়াছে, 
্রষ্টী বখন সেই ব্বর্ণকান্তি পুকযকে দর্শন কবেন খন তিনি সকল পাপ-পুণ্যের 
উদ্ধে উঠেন, এই ম্রজীবনের কোন দোষ-গ্লাশি আর তাহাকে স্পর্শ করিতে 
পারে না, তিনি পরম সমতা লাভ করেন, 

তদ!1 বিদ্বান্‌ পুণ্যপাপে বিধুয় 
নিরঞ্জনং পরমং সাম্যমুপৈতি 
_মুগ্ডক, ৩১৩ 

সারের সকল পাপ ও কলুষতার নিবৃর্তি এবং এই পরম সাম্যাবস্থাই 
প্রকৃত নির্ধাণ--আত্মার দর্শন লাভ করিয়াই এই নির্বাণ অবস্থা প্রাপ্ত 
হওয়া যায় এবং সেজন্য সাধনার প্রয়োজন--পাধনার দ্বারা ক্রমশঃ সকল 


৫৭২ শ্রীমস্গবদগীতা। 


ছিধা ও সংশয় দূর হয়, সকল পাপ ক্ষীণ হইয়া আইসে, তখনই সংযমী পুরুষ 
আত্মার দর্শন লাভ করেন, 
সত্যেন লভ্যন্তপস। হ্বেষ আত্ম। 
সত্যজ্ঞানেন ব্রহ্মচধ্যেণ নিত্যম্‌। 
অন্তঃ শরীরে জ্যোতির্ময়ে। হি শুভো। 
যং পণ্তন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ | 
__মুণ্ডক, ৩১1৫ 
“এই আম্মাকে সর্বদা সাধনার দ্বারা লাঁভ করিতে হয়; সত্য ও সংযমের 
দ্বার] পূর্ণ জ্ঞান ও দিব্যগাবে জীবন যাপনের ঘ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায়, 
কারণ শুভ্র জ্যোতিশ্ময় আত্ম। আভ্যন্তরীণ দেহের মধ্যে বাঁস করেন, সাধকগণের 
মানবীয় দে।ষনসকল ক্ষীণ হইলে তাহারা সেই আত্মাকে দর্শন করেন ।” 
আত্মজ্/নের দ্বার সকল পাপ ক্ষয় হয়, আবার সকল পাপ ক্ষয় না হইলেও 
পূর্ণ আত্মজ্ঞান--আত্মদশন লাভ হয় না। গুরুমুখে ও শান্্বচন হইতে আত্মতত্ব 
শ্রবণ করিতে হয়, সেই তত্বসন্বন্ধে চিন্তা ও ধ্যান করিতে হয, ক্রমশঃ আত্মতত্ব 
উপলব্ধি পূর্ণ হয়--বেদাস্ত তাই মোক্ষলাভের সাধনা বর্ণনা করিয়াছে--শ্রবণ, 
মনন, নিদ্িধ্যাসন। ইহা জ্ঞানযোগের সাধনা । বৌদ্ধগণও অনুরূপ সাধনার 
অনুসরণ করেন--শ্রতিময় জ্ঞান, চিন্তাময় জ্ঞান এবং শেষে ভাব্ময় দর্শন । 
এই ভাবময় দর্শন হইতেই মানবজীবনের সকল পাপ ও কলুষ সম্পূর্ণভাবে 
ক্ষয় হইয়া যায়। গীত। এই জ্ঞানযোগের নির্দেশ দিয়াছে কিন্তু সেই সঙ্গে 
কন্মেরও উপদেশ দিয়াছে । এই শ্লোকেই বলা হইয়াছে, সর্বভূতহিতে রতাঃ। 
জ্ঞান ও কর্শের সমন্বয়ে যখন আত্মদর্শন লাভ হয় তখন সব পাপ ও সংশয় 
সমূলে বিনষ্ট হয়, সাধক এই মর দেহেই ব্রন্মত্ব লাভ করেন; তাহাই নির্বাণ, 
তাহাই পরম আনন্দ, অমৃতত্ব। উপনিষদে অন্যত্র এই কথাই বলা হইয়াছে। 
ভিছ্যতে হৃদয় গ্রন্থি শ্ছিছ্যন্তে সর্ববসংশয়াঃ 
ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কশ্মাণি তম্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 
_মুগ্ডক, ২।২৯ 
প্যখন মানুষ সেই পরাবর (যিনি উর্ধের সত্তা এবং এই নিম্নতর সত্তা 
উভয়ই )ব্রদ্ষকে দর্শন করে তখন হৃদয়ের গ্রস্থিনকল ছিন্ন হইয়া যায়, তখন 
তাহার সকল সংশয় বিনষ্ট হয়, তাহার সকল কম্মবন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ধ হয়।” 
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যদ! সব্ষে প্রমুচ্যন্তে কাম্য যেহস্য হৃদি শ্রিতাঃ। 
অথে! মত্ত্যোহমূতো। ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমুশ্বত ইতি ॥ 
_বৃহদীরণ্যক ৪। ৪1৭7 কঠ২।৩। ১৪ 


“এই ( মীনব ) হৃদয়ে যে সমস্ত কামনা আশ্রিত রহিয়াছে, যখন সেই সমুদয় 
কামনা সমূলে বিচ্যুত হয়, তখন মত্ত্য মানব অমৃত হন, তখন তিনি এই স্থানে, 
এই দেহে বর্তমান থাকিয়া ব্রহ্ম উপভোগ করেন 1” 

যদা সর্ধে প্রভিদ্ন্তে হৃদয়স্যেহগ্রন্থয়ঃ | 
অথো মৃত্ত্যোহমূতো। ভবত্যেতাবদন্থশাসনম্‌॥  _-কঠ ২৩।১৫ 


“এখানে এই মানবজন্সেই যখন হৃদয়ের (রাগদ্েষ ও অহংমমাদি ) গ্রন্থি- 
সমৃহ ছিন্ন হয়, তখন মর মানব অমর হয; ইহাই হইতেছে সমগ্র শাস্ত্রের 
শিক্ষা 1৮ 

সর্ববভূতহিতে রতাঃ। গীতা অন্তমূ্থী হইয়া আত্মজ্ঞানলাভের দ্বারা ব্র্গে 
নির্বাণ লাভের কথ। থে ভাবে বপিয়াছে তংহাতে মনে হইতে পারে যে, গীত। 
'সংসারত্যাগী কন্মত্যাগী সন্্যাসীরই প্রশংস। করিতেছে । এই ভ্রান্ত ধারণ। 
শিরসনের জন্য গীতা বলিল, সর্বভূতহিতে রতাঃ। শুধু জীবনধারণের জন্য 
যতটুকু কম্ম সন্্যাপীরা বাখিতে বলেন কেবল তাহাই নহে, অথবা শুধু পুজা, 
ধ্যান প্রভৃতি ধশ্মকম্ম ও নহে, পরন্ত সর্বভূতের হিতসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় 
সকল কশ্মে রত থাকিয়াই সাধক ব্রহ্গলাভের যোগ্য হইয়। উঠে এবং ত্রচ্গে 
শির্বাণলাভের পরও সে সর্বভূতের হিতসাধনে নিযুক্ত থাকে-ইহাই গীতার 
সুম্পষ্ট শিক্ষা । কিন্তু এই শিক্ষা সন্ন্যাসবাদের অনুকুল নহে, তাই শঙ্করাচাধ্য 
তাহার গীতাভাস্তে সর্বভৃতহিতে রতাঃ শব্দের অর্থ করিয়াছেন--অহিংসা | 
গীতা যেখানে বিরাট কর্মের বিধি দিয়াছে শঙ্কর সেটিকে কেবল একটি নিষেধে 
পরিণত করিয়াছেন--কাহারও হিংসা করিও না। 


ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই অহিংসার নীতি ও আদর্শ গ্রচারিত 
হইয়াছে । কাহারও অনিষ্ট না করা অতি উচ্চ আদর্শ এবং মানবীয় সভ্যতার 
উতকর্ষের লক্ষণ-_কিস্তু এমন যে পরম ধশ্ম অহিংস1, মানুষের অজ্ঞানের ফলে 
ইহাও কেমন করিয়া অধর্মে পরিণত হয় ভারতেই তাহার নিদর্শন দেখা 


গিয়াছে । হিংসাকে প্রশ্রয় দিলে মানুষ কেমন নুশংস হইয়া উঠে আধুনিক যুদ্ধে 
৯১ 
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আমর! তাহার পরিচয় পাইতেছি । নিঃসহায় নিরস্ত্র জনগণকে বিনা দোঁষে দলে 
দলে হত্য। করা হইতেছে, এমন কি শিশু, রুগ্ন, স্ত্রীলোকরাও রক্ষী পাইতেছে না, 
তাহাদের উপর মর্ন্তদ অত্যাচার করা হইতেছে, তাহাদিগকেও অতি নিষ্ঠর- 
ভাবে হত্য। করা হইতেছে-হিংসার ভাব দমিত না হওয়ায় মানুষ অন্থর ও 
রাক্ষসের ন্ায় রক্তপাতে পৈশাচিক আনন্দ পাইতেছে। অন্তপক্ষে অহিংসা 
মন্ত্র জপিয়া প্রতিকার-বিমুখ হইলে এই সব আন্ুরিক মানবের অত্যাচার 
বাড়িয়াই উঠিবে, এই পৃথিবী মানববাসের অযোগা হইয়া উঠিবে--মথচ 
ভারতে আজ৪ সেই অহিংসামন্ত্র প্রচারিত হইতেছে, ইহার জগ্ত বৌদ্ধ ও 
টজন সম্প্রদায় এবং পরে শঙ্করাচাযোর ন্যায় সন্ন্যাসিগণই দারী | অধুন। পাশ্চাতা 
দেশ হইতে খ্রীষ্টান ধশ্মেক শিক্ষ। আসিয়া এই প্রতিকাঁর-বিমুখতায় উন্বান 
জোগাইতেছে। যীশুহ্বীষ্টের শিক্ষা--কহ তোমার এক গালে চড় মারিলে 
তাহার দিকে অন্ত গালটি ফিরাইয়। দিবে ।” খ্রীষ্টান ইউরোপ £ই শিক্ষা 
বঙ্জন করিয়াছে, কারণ সমাজে এই শিক্ষা অন্ুনরণ করিলে লৌকিক ব্যাপার 
অচল হইয়া পড়ে। জাশ্মান দার্শানক নীটুশে বলিয়াছেন, অহিংসার এই 
ধন্মতত্ব দাসত্বের ধর্মতত্ব ও ঘাতক-ধশ্মতত্ব, এবং এই ধম্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করিলে 
জাতি নিব্বীর্ধ হইয়া পড়িবে । আমাদের দেশ বহুদিনের তামসিকতীয় একেই 
নিবাঁধ্য হইয়া! পড়িয়াছে--ইহাঁর উপরে মহাত্। গান্ধী আবার অতি জোরের 
সহিত এই গ্রীষ্টা অহিৎসাতত্ব ভারতে প্রচার করিতেছেন । অন্যপক্ষে রাজসিক 
ইউরোপে অহিংসা ঘাতক-ধন্মতত্ব বলিয়া প্রচারিত হওয়ায় জাম্মীন জাতি 
রক্তপিপান্থ অস্থরের ধশ্মকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহার ফলে 
জগত্ব্যাপী ধ্বংসলীলার স্থচনা হইয়াছে । 
এ-বিষয়ে প্ররুত সমাধান কি? কেহ কেহ বলেন, সম্পূর্ণভাবে অতিংসা 
কেবল সন্নান আশ্রমেই সম্ভব। সমাজে গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিতে হইলে 
আততায়ী ও অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করিবার জন্য তাহার প্রতি প্রয়োজন 
হইলে বল প্রয়োগ করিতেই হইবে তাহাতে কোন পাপ হয়না । এবিষয়ে 
হিন্দুশাপ্ত্রের বিধানে কোনরূপ সন্দেহের স্থান নাই। গৃহস্থ এইরূপ প্রসঙ্গে 
দুষ্টের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে পরম ভক্ত প্রহ্লাদ সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন 
তন্মান্লিত্যং ক্ষমা তাত পঞ্ডিতৈরপবাদিতা | 
--( মহাভারত, বন, ২৮।৮)। 
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--এই জন্যই পগ্ডিতগণ সর্বক্ষেত্রে ক্ষমা কর] নিন্দী করিয়াছেন । 
বিষুপুরাণে পৃথুরাজা বলিয়াছেন, 
একস্মিন্‌ ত্র নিধনং প্রাপিতে ছুষ্টকারিণি। 
বহৃনাং ভবতি ক্ষেমং তশ্য পুণ্য প্রদো বধঃ ॥ ১১৩৭৩ 
_-যেখানে একজন নিধন প্রাপ্ত হইলে অনেকের রক্ষ! হয়, মেথানে সেই 
একেরই বধ পুণ্যপ্রদ ৮ মনগুলংহিতায় বিধান আছে_ঘদি কেহ তোমাকে 
বধ করিতে আইসে, সে ব্রাহ্মণ হইলেও তাহাকে হত্যা করিলে তোমার কোন 
পাপই হইবে ন।| 1৮ মনু। ৮1৩৫০ 
আর হিন্দুধম্মের মূল উৎস বেদেও আম্বা বলগ্রয়োগে শক্রনিরোধের 
আদর্শ দেখিতে পাই। বিখের মূলে যে শক্তি রহিয়াছেন তিনিই মানুষের 
মধ্যে এহবূপ ধন্মযুদ্ধের প্রেরণা দেন_- 
“অহং কুদ্রায় ধনুষ। তনোমি ত্রদদ্ধিষে শরবে হস্তবা উ। 
অহং জনায সমদং কণোম্যহং ছ্াবাপখিবী আবিবেশ ॥ 
ঝণ্েদ--১০।১২৫।৬ 
“(ব্রদ্দের শক্তিষ্বরূপিণী ) আমি ব্রাঙ্গণছেষিগণকে সংহার করিবার জন্য 
পদ্রের ধটতে জ্যা আরোপ করি, আমি জনসকলকে বলদৃপ্ত করি, আমার 
দ্বাব। স্বর্গ ও মন্তা পরিব্যাপ্ত |” 
রামাণ, মহাভারত এইরূপ ধশ্মযুদ্ধেব কাহিনীতে পূর্ণ। গীতাতে স্বয়ং 
ভগবান বলিয়াছেন, ছুষ্ট জনকে বিনাশ করিবার জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ 
হন। অন্তপক্ষে অহিংসার আদর্শও সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে । প্রথমে 
গান্দোগ্য উপন্ষদেই অহিংসাব স্পট উল্লেখ দেখা যায় 
অথ যত্তপে। দ্ানমার্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা অশ্য দক্ষিণাঃ। 
৩।১৭1৪ 
গীতাও অন্রূপ ভাবে অহিংসাব প্রশংসা কবিয়াছে। মন্ুমংহিতায় বল 
হইয়াছে, পক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যৎত্ুদ্ধ ব্যক্তির উপর উল্টা ক্রোধ করিবে 
না( মন্ু, ৬৪৮ )। মহাভারতে বল। হইয়াছে__ 
অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং অসাধুং পাধুনা জয়ে । 
জয়ে কদধ্যং দানেন জয়ে সত্যেন চানুতম্‌ ॥ 
মভাঁভারত, উদ্যোগ ৩৮।৭৩১৭৪ 
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“( অন্যের ) ক্রোধ নিজ শাস্তভাবের দ্বারা জয় করিবে, ছুষ্টকে সাধুতা ছার! 
জয় করিবে, কদাচারীকে দানের দ্বারা জয় করিবে এবং সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে 
জয় করিবে ।”৮ বৌদ্ধধন্্ীয় নীতিগ্রন্থে পালিভাষায় এই শ্লোকটি অবিকল 
অনুবাদ কর] হইয়াছে, 

অক্কোধেন জিনে কোঁধং অসাধুং সাধুন1 জিনে। 
জিনে কদরিষং দানেন সচ্চেনালীকবাদিনং ॥--ধম্মপদ, ২৩৩। 

ইহ] যে অতি উচ্চ নৈতিক আদর্শ তাহাতে সন্দেহ নাই । সকল মন্তপ্তেরই 
এই আদর্শ অন্ুদরণ করা কর্তব্য । কিন্তু যেখানে ছুষ্ট আততায়ীকে বলপ্রফজোগ 
ধ্যতীত নিবারণ কর! যায় না সেক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করা কি অবশ্যকর্তব্য নহে? 
আধুনিক অহিংসাবাদীরা বলেন, আততায়ীকে আঘাত না করিয়া আমরা 
যদি স্বেচ্ছায় তাহার আঘাত নিজদের মাথা পাতিয়া লই, তাহাকে যন্ত্রণা না 
দিয়। তাহার সম্মুখে যন্ত্রণা ভোগ করি--তাহ। হইলেই তাহার হৃদর গণিয়া 
যাইবে--সে হিংসার পথ বঞ্জন করিবে । কিন্তু বাস্তব জীবনে দেখ' যায়, এই 
নীতি সর্বত্র কাধ্যকরী হয় না। মানুষ স্বার্থবুদ্ধির বশে, অথবা কাম-ক্রোখের 
উত্তেজনায় অথবা কোন বিকৃত আদর্শবাদের প্রেরণায় এমন নিষ্টর হইয়া উঠে 
যে, কোনরূপ নুশংসতা বা নির্যাতন করিতে তাহাদের হৃদয় বা হস্ত এতটুকুও 
কম্পিত হয় না, হৃদয় বিগলিত হওয়া তদূরের কথা। পিতামাতার চক্ষুর 
সম্মুখে যাহারা শিশু ও বালককে হত্যা করিতে কুস্ঠিত হয় না, তাহাদের সম্মুখে 
সত্যাগ্রহ করিয়া! কি ফল হইবে? নিঃসহায় নিরপ্ত্র বন্দীগণকে হাতে পারে 
বাধিয়! বেয়নেটের খোচায় অকথ্য যন্ত্রণা দিয়া বধ করিয়া যাহারা পৈশাচিক 
আনন্দ উপভোগ করে তাহাদের সম্মুখে নিজেকে বলিদান দিতে যাওয়া বৃথা 
আত্মহত্য। ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইহার দ্বারা তাহাদিগকে সংশোধন করা বা 
নিবারণ করা অসম্ভব। একমাত্র বল প্রয়োগেই তাহাদিগকে নিবারণ করা 
যায় এবং তাহ! না করিলে ব্যাপক হিংসা ও নৃশংসতাকে অবাধে কাধ করিতে 
দেওয়া হয়। মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাব করিয়াছেন, জাতিতে জাতিতে, দেশে 
দেশে যে কলহ বিবাদ হয়, যুদ্ধের দ্বারা তাহার প্রতিকার এপধ্যন্ত হয় নাই, 
হইতেও পারে না-অতএব মানুষকে যত নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সহিতে হউক 
না] কেন, অহিংস পন্থা অবলম্বন করা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। কিন্ত 
মানবজাতির ইতিহাসে বহু ক্ষেত্রে অহিংস প্রতিরোধ অবলম্বিত হইয়াছে, 
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তাহাতেও জগৎ হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ উঠিয়| যায নাই। মানুষ ্বভাবতঃই 
ম্যায় ও সত্যের অন্থলরণ করিতে চায়, কোন্ট। ন্যায় ও সত্য তাহ ভাল করিয়া 
বুঝাইয়! দিতে পারিলেই তাহারা সেই পন্থ! অবলম্বন করিবে-এইরূপ ধারণার 
বশেই মহাত্স। গান্ধীর মত লৌক অহিংস পন্থার উপদেশ দেন। কিন্তু বস্তৃতঃ 
মানব-প্রকৃতি এত উন্নত নহে, তাঁহার মধ্যে এখনও অনেক অজ্ঞান ও বিরতি 
বহিয়াছে ; সে-নব দুব করিতে না পারিলে তাহাদিগকে শুধু ন্যায় ও সত্যের পথ 
দেখাইয়া দিলে কোন ফলই হইবে না-চোবা নাহি শুনে ধশ্মের কাহিনী । 
যুদ্ধের দ্বারাই যুদ্ধ বন্ধ হইবে না ইহা সত্য,চাই মানব-গ্ররুতির আমূল রূপান্তর | 
কিন্তু হিংসাপরায়ণ অত্যাচারী ব্যক্তিগণকে যদি বলপর্ধবক দমন না করা যাঁয় 
তাহা হইলে সমাজ ও সভ্যতা ধ্বংস হইয়। যাইবে, মানুষ অধ্যাত্ম সাধনার 
অশ্নকুল পরিস্থিতি পাইবে না, অতএব ভবিষ্যতে চিবদিনের জন্য মানবসমাজ 
হইতে হিংসা ও যুদ্ধ বিগ্রহ উঠাইয়। দিবার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বর্তমানে যুদ্ধেব 
দ্বারাই বিরোধী শক্তিসকলকে দমন করিতে হইবে । এই জন্যই হিন্দুশাস্তে 
সর্ধবত্তই ধর্মযুদ্ধ প্রশংসিত হইয়াছে। 

কিন্তু ধর্মপক্ষেই হউক আর অধর্ম পক্ষেই হউক যুদ্ধ, নরহত্য। ও রক্তপাত 
কবিলে কি মান্তষেব নৈতিক অধঃপতন হইবে ন1? সকল মান্রষের মধ্যেই 
ভগবান বহিয়াছেন, মূল সন্তায় সকল মান্তষই এক-__ইহাই আধ্যাত্মিকতার সাব 
কথা। যুদ্ধ ও রক্তপাত কি এই অধ্যাত্ম আদশের সম্পণ বিরোধা নহে? 
স্বস্তির হিতসাধন করিয়াই যদি অধ্যাত্মজীবন লাভ কর। যায়, তাহ। হইলে 
যুদ্ধে বহু লোকের প্রাণবধ করিয়। কেমন করিয়া সে জীবন লব্ধ তইবে ? বিষু- 
পুরাণে বলা হইয়াছে, “অন্য কোন প্রাণীবও হিংসা করিলে বিষুব হিৎস। করা 
হয়, কারণ সেই বিঞু সর্বভূতময়” (৩৮1১০) তাই ভাবতের হিন্দু্গণ জীব- 
হত্যাকে মহাপাপ বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে। অথচ এই পৃথিবীতে জীবন 
ধারণ করিতে হইলে, সমাজ ও সভ্যত। রক্ষ। করিতে হইলে জীবহত্যা ও যুদ্ধ- 
বিগ্রহ অপরিহার্য । এই সমস্তার দুই রকম সমাধান দেখ! যায়। প্রথম, 
হিংসা যখন পাপ তখন কোন কারণেই তাহা! কর! উচিত নহে) হিংসাবর্জন 
কখিলে আপাততঃ ক্ষতি হইলেও পরিণামে তাহার ফল ভাল হইবেই | 
ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে-হিংসা যেমন পাপ, ক্ষেত্রবিশেষে হিংসা 
না করাও কম পাপ নহে, কারণ একজন আততায়ীকে বধ করিয়া আমি যদি 
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শতজন লোকের প্রাণ রক্ষা করিতে পারি, তাহ! না বরিলে আমাকে এ 
শতজ্জন লোকের প্রাণনাশরূপ পাপের ভাগী হইতে হয়। দ্বিতীয় সমাধান 
হইতেছে এই যে, ভিংলা পাপ হইলেও মানবজাতির বর্তমান অবস্থায় যখন 
উহা অপরিহ্াধ্য তখন উহাকে যতদুব সম্ভব কম করিতে হইবে-আর 
ধাহার] সম্পূর্ণ অহিংস হইয়া অধ্যাত্স-জীবন লাভ করিতে চান, তাহাদিগকে 
ংসার ছাড়িয়া সন্যাস অবলম্বন করিতে হইবে । বিুপুবাণে আমব! এইরূপ 
সমাধানই পাই-_সেখানে সম্পূর্ণ অহিংসা এবং সর্ধসৃতের হিতলাধন চতুথ 
আশ্রমের জন্যই ব্যবস্থিত হইযাছে, 

৫ররবগিকাংস্তাজেত সর্বানীরস্তানবনীপতে। 

মিত্রাদিষু সমে। মৈত্রঃ সমস্তেঘেব জন্তযু॥ 

জরাযুজাগুজাদীনাং বাজ্মনঃকর্মতিঃ কচিৎ । 

মুক্তঃ কুব্বীত ন দ্রোহং সর্বলংঙগাংশ্চ বঙ্জয়েৎ 

__বিষুপুবাঁণ ৩।৯।২৬-২৭ 


--হে অবনীপতে !" ভিক্ষু (সন্যাসী ) ধর্ম অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গসাধন 
সমুদায় যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্টান পরিত্যাগ করিবেন এবং শক্র, মিত্র ও ক্ষুদ্র 
বৃহৎ সমুদায় গ্রাণীরই সমান মিত্র হইবেন । বাক্য, মন বা কম্মদ্বার। জরাযুজ, 
অওজ প্রভৃতি কোন জীবেরই কখন অনিষ্টাচবণ করিবেন না। সর্বদা 
যোগবত থাঁকিবেন এবং সকল আসক্তি বজ্জন করিবেন ।” 

শঙ্করাদি ভাম্যকারগণ "সর্বভূতহিতে বতাঃ” বলিতে এইরূপ চতুর্থ আশ্রমের 
সন্ন্যাসিগণকেই বুঝিয়াছেন। কিন্তু ইহা আদৌ গীতার শিক্ষা নহে__গীতা স্পষ্ট 
বলিয়াছে যে, সন্ন্যাসী বা যোগী হইতে হইলে সংসার বা কম্ম পরিত্যাগ করিতে 
হয় না, যাগযজ্ঞাদি কম্ম কখনই ত্যাজা নহে, অনাসক্ত ভাবে যে-ব্যক্তি কণ্তব্য 
কম্ম করে সেই প্রকৃত সন্রাপী এবং প্ররৃত যোগী (৬।১)। উপনিষদে 
অহিংসার যে বিধি আছে মীমাংসকগণ তাহার এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, 
যজ্ঞার্থে যে হিংসা করা হয় না অথবা যাহা শাম্্রবিগহিত তাহাই পাপ ও 
বজ্জনীয়। গীতাও বলিয়াছে, 


যজ্ঞার্থাৎ কম্মণোহন্যাত্র লোকোহয়ং কম্মবন্ধনঃ । ৩1৯ 
হিংসা বা অহিংস ষে কোন কন্মই অহং-বুদ্ধিতে আসক্তি ও বাসনার বশে 
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ন] কবিয়া যদি ভগবানেব উদ্দেশে যজ্ঞপে কবা হয তাহাতে পাপ বা বন্ধন 
হযনা। ইহাই হইতেছে গীতাব সমাধান, 

তদর্থং কম্ম বৌন্তেষ মুক্তসঙ্গ: সমাচব | 

সন্নাসিগণ যে সকল প্রকান কম্ম ও তিংসা বজ্জন কবিবাব উপদেশ দেন 
তাভা কায্যতঃ সম্ভব নহে, আব সেই অসম্ভব প্রয়াস করিতে গেলে শবীব বক্ষ। 
হইবে ন|। জীবহি*সা ব্যতীত মানুষ এক মুতর্তও জীবন ধাবণ কবিতে 
পাবে না, প্রতি নিঃশ্বাসে আমবা কোটি কোটি জীবকে হত্য। কবিতেছি-- 
ইহা ধন্ধ হহলে জীবনেবই শেষ হহবে। 
শানে বিধিনিষেধ মান্সাষব আত্মবিকাশেব দন্ত এক অবস্থায় প্রযোজনীয়, 

কিগ্ত তাহা দ্বাবা জীবন ও বম্ম-সমশ্তাব চবম সগাধান ভয় না। মানুষ এখন 
যে মানসটৈতগ্ঠেব মধো বাস কবিতেছে ইহার স্ববপহ হইতেছে অজ্ঞান, 
ইহা সকল সত্যকেই আশিক ভাবে দেখে এবৎ এইভাবে সত্যকে অসত্যে, 
ধশ্মকে অপম্মে পবিণত কবিবাব সম্তাবন। হাব মধ্যে বতিয়াছ | অহিৎসা, 
জীবে দয পণম সত্য ও পরম পশ্ম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । শ্রাচৈতন্য 
বলিযাঙেন, 

“জীবে ধা নামে কচি টষ্ণব-সেবণ, 

ইহা খই ধম্ম নাহ শুন সনাতন |” 
কিন্ধ এই খম্মব9 অতিমাত্রথি মানুষ মানুষে জগীবাশধ ক্ষতি কবিয়। 
কীটপতঙ্গেব, পশুপক্ষীব সেব। কবিতে উদ্যত হয়। জৈনধশ্ম ইহাব নিদর্শন | 
জৈন সাধকবা সর্ববদ1 নাকে একটী কীপড বাধিষা বাখেন যেন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস 
কোন জীবহানি না হয়, এইতাবে তাহার। একটি পবম সত্য ও ধম্মকে 
হাস্ত।স্পদ কবিয়া তুলিযাছেন। আবাব যাহাবা অহিংসাঁব নামে আত্ুবক্ষা, 
দেশবক্ষায় বলপ্রয়োগ কবিতে নিষেধ কবেন-তীাহাবা অত্যাচাবীব 
অত্যাচাবকেই প্রশ্রয় দিয় মানবসমাজেব অশেষ অহিতসাধন কবিতেছেন ।* 
আত্মবক্ষাব জন্ত বলপ্রয়োগ কাবলে কোন পাপ হয না ইহ! শান্্েবই 


* কথিত আছে সেনাপতি পিংহ দেশবক্ষাঁব জন্য যুদ্ধ কবা অন্যাঁয কি ন1 বুদ্ধকে এই প্রশ্ন 
ভিজ্ঞাসা কৰিলে বুদ্ধ উত্তব দিযাছিলেন_-“যে শান্তির যোগ্য তাহাকে শান্তি দিতেই হইবে-** 
তথাগতেব শিক্ষা ইহা নহে যে যাহারা শাস্তিবক্ষার জন্য সকল চেষ্টাধ বিফল হইয। যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হয তাঁহীর। দোষেব ভাগী হয 1” 
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বিধান। মনু বলিয়াছেন, আত্মানং সততং রক্ষেখ। মহাভারতে বিছুর 
ধৃতরাষট্রকে উপদেশ দিয়াছেন, 
ত্যজেদেকং কুলস্তার্থে গ্রামস্থ্যার্থে কুলং ত্যজেৎ্। 
গ্রাম জনপবন্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেখ্চ॥ 
( মহাভারত, আদি, ১১৫।৩৬ ) 
লোকমান্য তিলক এই শ্নোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন) “আত্ম শব্দ সাধাবণ 
সর্বনাম, ইহা হইতে আত্মসত্রক্ষণের এই তত্ব এক ব্যক্তিরহ ন্যায় সমবেত 
৫লাকসমূহের প্রতি, জাতির প্রতি, দেশের প্রতি কিংবা রাষ্ট্রের প্রতি প্রযুক্ত 
হইতে পারে ।” কিন্তু আবার এই “আত্ম্রক্ষার নীতিই কিরূপ ছুষ্ট 
নীতিতে পরিণত হইতে পারে আধুনিক জাম্মান জাতি তাহার সুন্দর নিদর্শন। 
তাহাদের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধশ্মনীতি সব কিছুরই মুলে রহিয়াছে 
জগতে জান্মীণ জাতির প্রভুত্ব প্রতিষ্ট। করা । তাহাদের মতে অ-শ্বেত 
জাতিসমূহ শ্বেত-জাতির অধীনে কুপী মন্তুরের কাধ্য করিবার জন্যই সৃষ্ট 
হইয়াছে, তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হইতেছে স্থ্টিকর্তীর বিরুদ্ধে মহাপাপ 
-_-এ-কথা হিটলার তাহার [৩11 1291010£ গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। আর 
শ্বেতজাতির মধ্যে জান্মীণ জাতিই হইতেছে সর্বশ্রে্ঠ, তাহার। সংখ্যায় যত 
বদ্ধিত হইবে ততই জগতের পক্ষে কল্যাণকর--অতএব তাহাদের স্থান 
(][,50017578000) করিবার জন্য অন্য দেশ দখল করিয়া লওয়া, অন্য জাতিকে 
একেবারে নিম্মল করিয়া দেওয়া_-ইহাই হইতেছে ভগবানের অভিপ্রেত, 
ইহাতেই সর্বভূতেব প্রকৃত হিত সাধিত হইবে। বহুদিন হইতে জাম্মীণ 
জাতিকে এই শিক্ষা দেওয়! হছইয়াছে_-এই উদ্দেঠ্য সিদ্ধ করিবার জন্যই তাহারা 
গত মহাযুদ্ধের অবতারণা করিয়াছিল, বর্তমান যুদ্ধেরও অবতারণ1 করিয়াছে 
--এবং যে ভাবে তাহার। লক্ষ লক্ষ অ-সামরিক নরনারীকে হত্যা করিতেছে 
তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মন হয় যে অসুর ও রাক্ষন শক্তি তাহাদের উপর ভর 
করিয়াছে । অহং ও হিংসাকে প্রশ্রয় দিলে শেষ পর্য্যস্ত তাহা কোথায় দাড়ায়, 
জাম্মাণ জাতি হইতেছে আধুনিক জগতে তাহার প্রকট দৃষ্টান্ত । 
অতএব হিংসার নীতি ও অহিংসার নীতি ছুই-ই ক্ষেত্রবিশেষে উপযোগী 
ও সমর্থনযোগ্য হইলেও এই সব নাহ নীতির দ্বারা মানবজীবনের সমস্তা- 
সমূহের চরম সমাধান হইবে না। আর চরম সমাধান দেওয়াই গীতার উদ্দেশ্ঠ 


শপ পাপী 
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হওয়ায় গীতা উভয়েরই উর্ধে উঠিতে বললিয়াছে, উভে স্থকৃত দুষ্কৃতে, এবং 
মানুষ কেমন করিয়া সেই উচ্চতর অধ্যাত্ম অবস্থায় উঠিতে পারে তাহার 
ক্রমিক পাধন! দেখাইয়। দিয়াছে । গীতা যে অহিংসার শিক্ষা দিয়াছে তাহার 
কোথাও ব্যতিক্রম নাই-_গীতা কোন অবস্থাতেই হিংসার সমর্থন করে নাই, 
হিংসার উপদেশ দেয় নাই, স্পষ্টভাবে জাতিধশ্ম শক্রমিত্র নিব্বিশেষে সর্বভূতের 
হিত সাধন করিতে বলিয়াছে | কিন্তু যেমন অন্যান্য বিষয়ে, তেমনই হিংসা ও 
অহিংসা বলিতে গীত! বাহিরেব কোন কম্ম বুঝে নাই--ভিতরের আভ্যন্তবীণ 
ভাবই বুঝিয়াছে।* কাহাবও প্রতি কোন অবস্থায় হিংসার ভাব, বৈরভাব 
পোষণ কবিবে না ইহাই গীতাব শিক্ষা, নির্বৈবিবঃ সর্ববভূতেষু । কিন্তু ইহার 
অর্থ নহে যে প্রয়োজন হইলে কাহাবও সহিত যুদ্ধ করিবে না, কাহাকেও 
আঘাত বাঁ বধ করিবে নাঁ। যুদ্ধ করিবে হিংসা বশে নহে, বৈরভাব 
লইয়া নহে, পবন্ত কর্তব্যের প্রেবণায়। ইহাহ প্রকৃত ক্ষত্রিয় ধশ্ম। অজ্ঞুন 
ক্ষত্রিয়,_যুদ্ধ তাহাব কর্তব--তিনি যুদে রক্তপাত করিলে তাহার পাপ 
হইবে না, বরঞ্চ তাহ না কবিলে পাপ হইবে, 

অথ চেঙ ত্বমিমং ধম্ম্যৎ সংগ্রামং ন করিষ্যসি | 

ততঃ স্বধশ্মং কীন্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাগ্ম্যসি ॥ ২৩৩ 


কিন্তু ইহাতেও চরম সমাধান হয় নাকর্তব্যবোধে কম্ম করিলে পাপ 
হয় না বুঝিলাম, কিন্তু কোন্টা1! আমার কর্তব্য তাহ। আমি নিঃসংশয়ে বুঝিব 
কেমন কবিয়|? যুদ্ধ কর। ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য, কিগু জ্ঞাতিহত্যা, গুরুহত্যা-বূপ 
মহাপাপ কি কাহারও কর্তব্য হইতে পারে? এ-সংশয় আমার মনে উঠিলে 
তাহার সমাধান কেমন করিয়া হইবে? আমার মনে যদি হয় যে, কোন 
একটা কন্ম পাপ তাহা হইলে সেটি করিবার কর্তব্যবৌোধ আমার কেমন 
করিয়। আসিবে? অন্ত পক্ষে দেখ! যায় মানুষ অতি বড় অন্যায় কম্মও কর্তব্য 
বোধ লইয়া কবে-_ইনুদী জাতিকে, পোল জাতিকে নিম্মল করিয়া জন্মমাণ 
জাতির বদ্ধনের ব্যবস্থা করাই হিটলার তীাহাঁর পবিত্র কর্তব্য বলিয়া বোধ 
করিতেছেন । বস্ততঃ মানুষের মধ্যে যতক্ষণ অহ্ংভাব আছে ততক্ষণ সে 


স্পা স্পিপপিপেসপিপপশ 





পাস পিপিপি | 








* যন্ত নাহংকৃতো ভাঁবে। বুদ্ধিরধষস্ত ন লিপ্যতে। 
হত্বাপি স ইমালেশকান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥১৮1১৭ 


১২ 


৫৮২ শ্রীমন্গবদগীতা। 


ঠিক ভাবে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করিতে পারে না--এই অবস্থায় শাক্ম কতকট। 
সহায় হইতে পারে। গীতা সে উপদেশ দিয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছে-_ 
শান্্রবিধিকেও ছাড়াইয়া যাইতে হইতে পারে, শাস্্ববিধিমূ উত্হ্জ্য। প্রকৃত 
সমাধান মিলিবে যখন মানুষ তাহার মধ অহংভাব ও কামক্রোধ সম্পূর্ণ ভাবে দুব 
করিয়া দিবে । এই জন্যই গীত! পঞ্চম অধ্যায়ে কম্মযোগের ব্যাথ)। করিতে 
নির্বাণ-তত্বের অবতারণা করিয়াছে, এমন কি রাজযোগেরও উপদেশ দিয়াছে । 
যখন আমরা বাসন। কামনার বশ্ঠত। হইতে এবং তাহাদের মৃশ অহংভাখ 
হইতে মুক্ত হইব, সর্বভূতের সহিত আমাদের একত্ব উপণন্ধি করিব, তখনই 
ভগবানের ইচ্ছাব সহিত আমাদের ইচ্ছ। এক হহবে, কেবল তখনহ আমাদেব 
সকল কম্মের ভিতর দিয় নিব্বিশেষে সর্বভূতের হিত সাধিত হইবে, এবং 
ইহাই গীতার আদর্শ। আতঠায়ীকে বধ করিশেই যে তাহা অহিত বা 
অনিষ্ট করা হয়, তাহ। নহে । গীত| দেহের জীবনকে বড় স্থান দেয় নাই, 
আত্মাই আমাদের প্রকৃত সত্তা । অধ্যাত্মগীবনবিকাশের পে এই দেহটা 
যদি বিদ্বম্বরূপ হয় তবে ইহাকে ত্যাগ কবিতেই হইবে । আততাযীকে বর্ধ 
করিয়া যদি তাহাকে পাপ হহতে নিবৃত্ত করা যায় তাহ। ভহলে আধ্যাত্মিকতার 
দিক দিয়। তাহার কল্যাণই সাধন খরা হয়-_-ভগবান এই ভাব লইয়াই 
ছুক্কৃতগণের বিনাশ সাধন করেন, পরন্ত কাহারও প্রতি তাহার হিংসা ব। 
বৈরভাব নাঁই__ 
সমোহহং সর্ব ভূতেষু ন মে দছেষে]োইন্তি ন প্রিয়ঃ। ৯1২৯ 

সর্বভূতের প্রতিই তাহার সম্ভাব, কাহারও প্রতি তাহার কোনরূপ 
পক্ষপাতিত্ব নাই। তথাপি জগৎকে তাহার লক্ষ্যের দ্রিকে লইবার জন্য 
প্রয়োজন হইলে তিনি ধ্বংসমূ্তি ধাবণ করিয়া লোকসকলকে সংহার বেন, 
কাীঁলোহহং লোকক্ষয়কৃণ প্রবৃত্ত; । একদিকে তিনি রুদ্র, ধ্বংসরূপী মহাকাল, 
অন্যদিকে তিনিই আবার সর্বভূতের সুহৃদ) ধ্বংসেব ডিতর দিয়া, মৃত্যুর 
ভতর পিয়া, সকল স্থছুঃখ, শোকতাপের ভিতর দিয়া! তিনি সকলকেই 
অমুতত্বের পরম শান্তি ও আনন্দের দ্রকে লইয়া যাইতেছেন। আমাদিগকেও 
এই ভাব লাভ করিতে হইবে, আত্মায় ভগবানের সহিত ও সর্বভূতের সহিত 
এক হইতে হইবে, আর আমাদের বাহ্প্রকতিকে, দেহ, প্রাণ, মনকে জগতে 
ভগবানের ইচ্ছ! সম্পাদনের যন্ত্র নিমিত্ত করিয়া দ্রিতে হইবে । কিন্তু ইহা 
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সহজে ভয না, ইহাঁব জন্য অনেক সাধনাঁব প্রযোজন। সাধনাব দ্বাবা প্রথমে 
ব্রহ্ষচৈন্ন্েব মধ্য আমাদেব অহংভাবের নির্বাণ কবিতে তইবে-তবেই 
আমবা আত্মা সর্বভূতেব সতিত এক হইতে পাবিব, প্রকৃতভাবে সর্বভূতেব 
ভিতসাধন কবিতে পাবিব। পাশ্চাঁন্তা কন্মীব ন্তাষ গীতাব কর্্মযোগী দেশেব হিত, 
সমাজেব ডি, মানবজাতিব হিত এমন কোন কীম্না লইয়া কম্ম কবেন না, 
পবিবাব, জাতি, দেশ, কাহাবও প্রতি তীহাব কোনবপ কর্তবা ব| দাধিত্বের 
বন্ধন নাই_-তিনি সকল বন্ধন হইতে মুক্ত। এ সব আংশিক সত্যেব উপব 
যে চবম সতা, 'মাত্মাব সত্য, ভগবানেব সত্য-তিনি সেই সত্যেব আলোকে 
জীবনযাপন কবেন,তীঙাব সন্বন্ধ শুধু ভগবাঁনেব সহিত, কর্তবা শুধু 
ভগবানেব প্রতি, দায়িত্ব শুধু ভগবানের নিকট--ভগবানেব ইচ্ছা পালন 
ষাঁডা তাহার জীবনের, তাভাব কর্শোব আব কোন নীতি নাই। আব তিনি 
সকল অভংশাব ৪ বাসনা হইতে, কাঁমক্রোধ আসক্ি হইতে সম্পূর্ণভাবে 
মুক্ত বলিযা তিশি তাহা অহংলাবাত্মক বাসনা কাঁমনাকেই ভগবানের 
উচ্ডা বনিযা ভুল কবেন না, তিনি অজ্ঞান অপূর্ণ মনবুদ্ধিব যুক্তিতর্কেব দ্বাব। 
কর্ভব্যাকর্তবা নির্দাবণ কবেন না_তিনি শুধু নিজেকে উর্েব দিকে খুলিযা 
বাখেন-হাগবত শাক তাভাব বুদি ও তক্দ্রিষগণকে যন্্রূপে ব্যবভাব কবিযা 
তাভাব কর্ঘব্য নির্ণয় কবিষ! দেয়, তাভাব কন্ম সুচাকভাবে সম্পাদন কবিয়া 
দেখ, তাহাঁকে কেন্দ্র কবিষা সর্দভূতেব যথার্থ হিত সাধন কবে। 

কিন্ত ঘতক্ষণ মানুষ এই মুক্ত অবস্থ। লাঁভ না কবিতেছে, এইভাবে 
ভগবানেব সহিত সাক্ষাৎ ভাবে যুক্ত না হইতেছে ততক্ষণ তাহাকে কোন 
আংশিক সতাকে স্বীকার কবিযাই চলিতে হইবে-নিজেব ব্যক্তিগত বাঁসন। 
কামন। স্বার্থকে কোন মহন্তন জিনিষেব অধীন কবিষা দিতে হইবে, পবিবাব, 
দেশ, মানবঙ্গাতি এইৰপ কোন আদর্শেব সেবাষ নিজেকে নিযুক্ত কবিতে 
হইবে। তাহাব আত্মবিকাশ যেমন বদ্িত হইবে, সকল বন্ধন ভইতে সে 
মুক্ত হইবে-_কিন্তু এই মুক্তি তাহাকে সর্বাভত হইতে সবাইঘা লইযা যাইবে 
না, কাঁবণ সে সর্ধহুদ্তব সভিত মূল সত্তা নিজেব এঁক্য উপলদ্ধি কবিবে-- 
যতক্ষণ না সকল মানব তাহাঁব ন্যাষ মুক্ত হইতেছে ততক্ষণ তাহাব নিজেব 
মুক্তি হইল না বলিয়াই সে অনুভব কবিবে। সেইজন্য নিজে মুক্তি লাভ 
করিধা সে সর্বভূতেব হিত সাধনে ব্যাপৃত থাকিবে-_-ইহাই গীতাব শিক্ষা। 


৫৮৪ শ্রীমন্তগবদগীতা 


বুদ্ধ নির্বাণের পথ আবিষ্কার করিলেন, কিন্তু নির্বাণের দার হইতে ফিরিয়া 
আমিলেন সকল মানবকে সেই পথ দেখাইয়! দিবার জন্য । স্বামী বিবেকানন্দ 
একদিকে নির্বাণের মহান আহ্বান শুনিলেন, অন্যদিকে মানবের ছুঃখে 
বিশেষতঃ দীনহীনদের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কীাদিল, তিনি সকলের সহিত 
নিজ একত্ব অনুভব করিয়া সকলের সেবায় নিজকে নিযুক্ত করিলেন । 
ইহাই গীতার কম্মযোগের আদর্শ_ভিতরে নির্মাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাহিরে 
অততক্দ্রিতভাবে সর্বভূতের হিতসাধন । 

মানবজাতি এখন উপলব্ধি করিতেছে যে, দেশের সেবা, জাতির সেবা 
“এই সব আদর্শ যথেষ্ট নহে। গত ইউরোপীয় যুদ্ধে জাম্মাণী কর্তৃক প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত মিস্‌ ক্যাভেল শেষ মুহর্তে বলিয়াছিলেন, “৪0109019015 100 
€00081)”--দেশপ্রেমই যথেষ্ট নহে । আজ ক্রমবিবর্তনের ফলে ও বিজ্ঞানের 
কল্যাণে সমগ্র মানবজাতি এক পরিবারে পরিণত হইয়াছে, এখন মানবসমাজের 
নৃতন তন্ত্র স্থাপন করিতে হইলে চাই সকল মান্গষের মধ্যে একট! মূলগত এক্য 
বোধ, কিন্তু ইহা কোন মানসিক বা নৈতিক আদর্শ হইলে চলিবে না, গভীর 
অধ্যাগ্র অনুভূতির উপর ইহার প্রতিষ্ঠ! করিতে হইবে । ছুই সহশ্র বৎসর 
পূর্বে গীতা মানবজীতির সম্মুখে সেই আদর্শ ই ধরিয়াছিল, তাহারও বন পূর্বে 
ঝগ্থেদে এই আদর্শ প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল । 


কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং বতচেতসা ম্‌। 
অভিতো ব্রহ্গনির্ববাণং বর্ততে বিদিভাত্মনাম্‌ ॥ ২৬ 


অন্ন । কামক্রোধবিযুক্তানাং যতচেতসাং বিদিতাত্মনাং যতীনাম্‌ 
অভিতঃ ব্রঙ্মনির্বাণং বর্ততে । 

অঅন্যুজাঁদ। যেসকল যত্রশীল সাধক কাম ও ক্রোধ হইতে মুক্ত 
হইয়াছেন এবং আত্মজয় লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মনির্বাণ তাহাদের চারিদিকে 
থাকে (তাহার ব্রহ্ষনির্বাণের মধ্যেই বাস করেন) কারণ তাহারা আত্মার 
জ্ঞান লাভ করিয়াছেন । 

গীতা পঞ্চম অধ্যায়ের উপনূ্তপরি তিনটি শ্লোকে (২৪-২৬) নির্বাণতত্ব 
পরিস্ফুট করিয়াছে । প্রথমেই খল] হইয়াছে, যে-যোগী নিজ অন্তরের মধ্যে 
সুখ, শাস্তি ও জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি ব্র্গ হইয়। ব্রদ্মে নির্বাণ লাভ 


পঞ্চম অধ্যায় ৫৮৫ 


করেন (৫1২৪ )। সাধারণ জীবনে আমরা “আমি” বলিয়া যাহ! অনুভব 
করি তাহ! আমাদের প্রকৃত সত্তা নহে, তাহা হইতেছে আমাদের দেহ, প্রাণ ও 
মূন লইয়া! গঠিত, প্রকৃতির তিন গুণের অধীন- সেখানে প্রকৃত আত্মজয় নাই, 
আত্মজ্ঞান নাই। এই “আমি” নিজেকে জগতের আর সব কিছু হইতে স্বতন্ত 
বলিয়া অন্তভব করে এবং নিজের বাসনা কামনাৰ বশে কম্ম কর! 
হইতেছে ইহার নীতি। মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের ভোগা বিষয় সকলের প্রতি 
আসক্তিই হইতেছে এই “আমি” বা অহংয়ের গ্রন্থি । এই “আমি”র জীবন 
দুঃখ, ছন্দ, অশাস্তিতে পূর্ণ, ইহার মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান নাই, মুক্তি নাই__ 
এখানে আমরা অবশভাবে প্রকৃতির তিন গুণেব ছ্বাব চালিত হই । কিন্ত 
আমাদের মধ্যে আর একটি উর্দতর সত্তা রহিয়াছে, তাহা আত্ম, অধ্যাত্ম 
সত্তা জ্ঞান ও মুক্তি তাহাব অন্তনিভিত, তাহ! আপনার জ্যোতিঃ শাস্তি, 
আনন্দে পূর্ণ । নীচের অহংয়েব প্রাকৃত জীবনকে ছাভডাইযা উঠিয়া এই 
আম্মার চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া--ইহাই সকল প্রাচীন অধ্যাত্স সাধনার লক্ষ্য 
ছিল এবং গীতা ও এই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে । এইরূপে আত্মাকে লাভ করার 
অর্থ হইতেছে, তখন আর আমবা ক্ষুদ্র অহং থাকি না, এই দেহ, প্রাণ ও মনের 
সীমাবদ্ধ জীবনকেই আমাদের সব সত্তা বলিয়া দেখি না, পরভ্ত আমরা অন্ঠভব 
কৰি যে, আমবা অজর অমর অনাদি অনন্ত আত্ম! এই এক আত্মাই সর্ধবভূতের 
মধ্যে রহিয়াছে, এই আত্মাতেই সর্ভৃত রহিয়াছে__বস্তুতঃ এই আত্মাই ব্রহ্ম, 
অয়মাত্ম। ব্রহ্ম। তখন আমরা “আমি” ছাঁড়াইয়া ব্রহ্ম হই, ব্রহ্মভূতঃ, আর 
এই যে ব্রহ্ষচৈতন্তের মধ্যে “আমিশত্ের নির্বাণ বা লয়_গীতা ইহাকেই 
্রঙ্মনির্বাণ বলিয়াছে । কিন্তু তখন কি আব এই দেহ, প্রাণ, মনের জীবন 
থাকিবে? তখন কি জীবচৈতন্য, জগৎচৈতন্য থাকিবে? প্রারন্ধের বশে 
যতদিন দেহটা] থাকিবে ততদিন তাহার মধ্যে প্রকৃতির যন্ত্রবৎ ক্রিয়া, আহার 
নিদ্রা ইত্যাদি চলিতে থাকিবে, কিন্তু আত্মজ্ঞানী পুরুষ আত্মচৈতন্যে সমাধিস্থ 
হইয়া থাকিবেন--দ্রেহের পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সমস্ত খেলা শেষ হইয়া 
যাইবে, ব্রন্মের মধ্যে জীবাত্মার সম্পূর্ণ লোপ হইবে- ইহাই মোক্ষ বলিয়া 
পরিচিত । কিন্তু গীতা যে এই আদর্শ গ্রহণ কবে নাই পরের দুইটি শ্লোকে তাহা 
স্থুম্পষ্ট হইয়াছে । গীতা। বলিয়াছে_-যে সকল ঝধি পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, 
সকল সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন, সর্বভূতের হিতসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছেন 


৫৮৬ শ্রীমদ্তগবদগীতা। 


তাহারাই ব্রঙ্গে নির্বাণ লাভ কবেন। ইহা হইতে মনে হয় যে এইটিই নির্বাণের 
অবস্থা, কিন্তু ইহা ত সাংসারিক জীবন ও কর্মের বিলোপ নহে, ইহা শুধু 
পাপ ও অজ্ঞানেব বিলোপ এবং এই জ্ঞানময় ও বিশুদ্ধ প্রকৃতি লইয়া সর্বভূতের 
হিতসাধন। ভবে যর্দি কেহ সন্দেহ করেন যে, এইটি হইতেছে নির্বাণেব 
সাধন, প্রকৃত নির্বাণ নহে-ধাহাঁরা এইবূপ নিষ্পাপ ও সর্বভৃতহিতে রত 
তাহারাই নির্ববাণলাভের যোগা হইয। উঠেন, নির্বাণলীভেব পব আব তাহাদের 
সংসার বা কন্ম থাকে না, এইরূপ সন্দেহ নিরসন কবিবার জন্য গীতা পবেব 
শ্লোকেই (৫1২৫) স্পষ্ট করিযা বলিল যে, যে-সব নিষ্পাপ সাধক আত্মাকে 
জাশিয়াছেন, নির্বাণ তাহাদের চতুদ্দিকে বর্তমান-এই সংসারেব মধ্যে 
থাঁকিয়াই তীহার। নির্বাণের মণ বাস কবেন, সেজন্য তাহাদিগকে সংসার ও 
কম্ম ভাড়িয়া অন্য কোথাও যাইতে হয় না। গীতার মতে অহং ভাব ছাড়াষ্টয়। 
উঠিয়৷ ব্রক্ষটচৈতন্তে প্রতিষ্ঠিত হওয়, ব্রহ্ম ভওয়া_ ইভাই নির্বাণ, আত্মরকে 
জানিয়াই এইরূপ ব্রহ্ম হওয়া যায় এবং তখন সংসার ছাঁড়িযা যাইতে হয 
না)--এই সমস্ত সংসার, সমস্ত জীব ও জগতই ত্রদ্দম বলিয়। অন্তভূত হয়। 
উপনিষদ বলিয়াছে__ 

সযোহ বৈ তৎ পরমং ব্রঙ্গ বেদ ব্রন্মৈব ভবতি নাস্যাব্রক্গবিৎ কুলে 
ভবতি, তবতি শোকং, তরতি পাপ্]ান”, গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোহমূতো। 
ভবতি ॥ ( মুণ্ডক, ৩২৯) 

_-“যিনি সেই পরম ব্রঙ্গকে বিদিত হন তিনি ব্রঙ্গই হন, তাহার বংশে 
কোন অব্রন্ধবিৎ জন্মগ্রহণ কবে না। তিনি শোক অতিক্রম করেন, পাপ 
অতিক্রম করেন; তিনি হৃদয়গ্রন্থিসমূহের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত 
হন।” 


অথো মত্ত্যোহমূতে। ভবত্যত্র ব্রঙ্গ সমস্ত 
_বৃহদারণ্যক, ৪181৭; কঠ, ২1৩১৫ 
“তখন মর্ত্য জীব অমৃত হন, তখন তিনি এই স্থানেই, এই দেহেই 
বর্তমান থাকিয়' ব্রহ্ষকে উপভোগ করেন।” 
ক্াসক্রেলধলিম্ুুত্াীননীহ 1 অহংভাব হইতে মুক্ত হইয়া 
ব্রহ্মভাব লাভ করিতে হইবে- দিব্য জীবন ও দিব্য কম্মের জন্য এইটিই 
হইতেছে গ্রথম প্রয়োজন। কিন্তু এইভাবে সকল ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের গণ্ডী 
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অতিক্রম করিয়। নিব্যক্তিক সততায় এবং সর্বভতের সহিত একাত্বতায় প্রতিষ্ঠিত 
হওয়া] সম্ভব হয় না যতক্ষণ আমরা আমাদের অহংযের প্রতি এবং অহংঘ়ের 
সকল সম্বন্ধের প্রতি আসক্ত থাকি । অহংয়ের প্রধান চিহ্ন ও গ্রন্থি হইতেছে 
কাম অর্থাৎ বাসন] কামন।। বাসনার বশেই আমরা “আমি” “আমার” এইরূপ 
ভব পোষণ করি, কিসে আমার এবং আমার আপন জন নকলের ভাগ হইবে, 
ভোগন্ুখের বৃদ্ধি হইবে সর্ধদ| সেই চেষ্টা ব্যস্ত থাকি, যাহা কিছু আমার 
ব্যক্তিগত স্বার্থের বিরোধী বলিয়। মনে হয় সেই সবের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন 
হই, এবং এই ছুবতিক্রম্য অহংভাব ও বাসনার জন্যই আম্বা স্থখ ছুঃখ, আশ 
নিরাশ], জয় পরাজয় প্রভৃতি দ্র অবীন হই। কামন। সকপ সময়েই 
আমাদের মনে বিহ্রম লইয়া আইসে, আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে সীমাবদ্ধ করেঃ 
নকল লিনিষকে বিক্ৃতভাবে দেখাষ, জ্ঞানকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া দেয় (৩৩৯ )। 
কামনা এবং হহ| হহতে ডাখত ক্রোধাদি বিপু সকল হইতেছে সকল পাপ ও 
ভ্রাপ্তর যূল (৩৩৭ )। যতক্ষণ আমর! বাসন। কামন। পোষণ করি ততক্ষণ 
নিশ্ঘল শান্তি, স্থির আলোক, শান্ত বিশ্তদ্ধ জ্ঞান কিছুতেই সম্ভব হয় না। 
কামশা হহতেছে অধ্যাম্ম সম্ভাব বিকৃতি_যতক্ষণ আমবা ইহার অধীন থাকি 
আম্ব। অধ্যান্স মত্তায় স্থপ্রত্ষিত হহতে পারি না, যথাযথ চিন্তা, যথাযথ কম্ম। 
যথাযথ প্রেম ও ভক্তি সম্ভব হয় না। যে-কোন কূপ, যে-কোন অচ্থিপা 
কামনাকে থাকিতে দিলে তাহ। বিজ্ঞতম ব্যক্তির ও চিএখক্রদূপে বিরাজ করিবে, 
জ্ঞানিনো নিতযবৈরিণা, এবং মনকে যত্রণন্ধ দৃঢ় প্রতিষ্ট। হহতেও বিচ্যুত 
করিয়। দিবে (২৬০ )। বাসনা কামনাহই হহতেছে অধ্যাত্ম সিদ্ধির প্রধান 
শন্রু। 

অতএব গীতার বাণী হইতেছে-“কামকে বধ কর বাহ বস্ত যে ভোগ- 
সুখ আনয়ন করে তাহার প্রতি আসক্তি বঙ্জন কর্ণ । বাহির হইতে যে-সব 
স্পর্শ বা আকর্ষণ আইসে, মন ও ইন্দ্রিয়ের ভোগের বস্তু রূপে আইসে, সেসব 
হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখ। কামঞ্োধাদি রিপুব বেগকে সহ করা 
এবং ব্জ্জন করা অভাস কর, যদিই তাহার] তোমার দেহ, প্রাণ, মনে 
বিক্ষোভ উত্পাদন করে তখনও তোমাব আভ্যন্তরীণ সন্তায় স্প্রতিষ্ঠিত থাকা 
অভ্যাপ কর, নিজেকে মে-মব হইতে স্বতন্ত্র করিয়। দ্রেখা অভ্যাস কর, শেষে 
আর তাহারা তোমার প্রকৃতির কোন অংশকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারিবে না। 


৫৮৮ শ্রীমন্তগবদগীতা 


এই ভাবে স্থখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ প্রভৃতির দ্বন্দ সহ কর, প্রকৃতি হইতে দ্ব্ণা, 
বিদ্বেষ নির্শংল করিয়া দাও। কামোপভোগের সকল বস্তর প্রতি একটা শাস্ত 
উদাসীন তাব হউক । 

এই ভাবে তুমি পাইবে পূর্ণতম সমতা এবং অবিচল স্থিরতার শক্তি, 
ব্রহ্ম যেমন প্রকৃতির বিচিত্র লীলার পশ্চাতে স্থির ও সমভাবে বিদ্যমান তুমিও 
সেই ভাব লাভ করিবে-_কামক্রোধ হইতে বিযুক্ত জিতাত্ম। ষতচিত্ত হইবে । 
মমভাব লইয়া সব কিছুকে দ্রেখ;যাহ] কিছু তোমার কাছে আসে-জয় 
পরাজয়, মান অপমান, যশ নিন্দা, মানুষের ভালবাস! ও সমাদর অথবা দ্বণা 
ও নির্যাতন, যে-কোন ঘটনা অপবের মধ্যে স্থখের উদ্রেক করে বা ছুঃখের 
উদ্রেক করে-মে-সবকে গ্রহণ কর হৃদয় ও মনে পূর্ণ সমতা লইয়া । সকল 
ব্যক্তির প্রতি, সাধু অসাধু, জ্ঞানী মূর্খ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, ষ্ঠ মানব, ক্ষুদ্রতম জীব 
-সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখ। তোমার সহিত যাহার যে সন্বদ্ধই থাকুক 
না কেন, শত্রু মিত্র, আত্মীয় পর সকলকে সমান ভাবে গ্রহণ কর। এ-সকল 
সম্বন্ধের কেন্দ্র হইতেছে অহং, আর তোমাকে হইতে হইবে অহং হইতে মুক্ত । 
এসব হইতেছে বাক্তিগত সম্বন্ধ, আর তোমাকে গভীর নিব্যক্তিক ভাব লইয়া 
সব কিছুকে দ্রেখিতে হইবে । এ-সব ভেদ বাহিক, সাময়িক তুমি এই 
ভেদ দেখিবে কিন্তু ইহাদের দ্বার! প্রভাবিত হইবে না; কারণ তোমাকে মন 
দিতে হইবে এই সব তেদের উপরে নহে, পরস্ত যাহা সকলের মধ্যে এক, 
সকলে মূলতঃ যে এক আত্মা, সকল জীবের মধ্যে যে এক ভগবান রহিয়াছেন 
তাহার উপরেই তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে, জগতের সকল বস্ত্র, সকল 
ঘটনার তর দিয়া এক ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হইতেছে, তাহারই উপর 
তোমার দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

তখনও তোমার মধ্যে কম্ম চলিবে, কারণ প্রকৃতির কর্ম কখনই বন্ধ হয় 
না। কিন্তু তোমাকে অনুভব করিতে হইবে যে, তোমার আত্মা কর্ত। নহে; 
কেবল দেখিয়া যাঁও, অবিচলিত থাকিয়া দেখিয়া যাও প্রকৃতি তোমার মধ্যে 
কেমন সব কম্ম করিয়৷ চলিয়াছে, প্রকৃতির গুণপকল কিরূপ রহস্তময় ভাবে 
ক্রিয়া করিতেছে । নিজের মধ্যে এই ক্রিয়া দেখ; তোমার চতুদ্দিকে কি 
ক্রিয়া চলিতেছে দেখ এবং বুঝ যে পরের মধ্যেও সেই একই ক্রিয়া 
চলিতেছে । দেখিবে তোমার বা তাহাদের কশ্মের পরিণাম অনেক সময়েই 
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এমন হইতেছে যাহা তোমরা আকাজ্ষা কর নাই বা আশা কর নাই--সে 
ফল নির্ধারিত হইতেছে এক সর্ববজমী শক্তি দ্বারা । এমন কি তুমি যে কর্খের 
সঙ্কল্প কর, তাহ] বস্ততঃ তোমার সন্কল্প নহে, তোমার অহংয়ের সঙ্কল্প, এবং 
সে অহং হইতেছে প্রক্কৃতিরই স্থষ্টি, তাহ] তোমার প্রকৃত সত্তা নহে। তোমার 
এই বাহ প্রাকৃত সত্তা হইতে সরিয়া, তোমার নীরব নিশ্চল আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্স 
সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হও) তুম দেখিতে পাইবে তুমি পুক্ষ নিক্ষিয়, পরন্ত প্রকৃতি 
সকল সময়েই তাহার গুণপসকলের অনুপারে কর্ম করিয়া চলিয়াছে। এই 
আভ্যন্তবীণ নিক্ষিপ্ত! ও নীরবতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হও; নিজেকে কর্ত। বলিয়া 
মনে করিও না। প্ররুতির খেলার উদ্দ্ধ নিজের মধ্যে আগীন থাক, প্রকৃতির 
গুণসকলের বিক্ষুব্ধ ক্রিমা হইতে মুক্ত থাক, শির্বযক্তিক অব্যান্মসন্তার কলুষ- 
হীনতার মধ্যে স্থবক্ষিত হইয়! থাক, তোমার দেহ, প্রাণণ মনে যেসব আধিল 
তরঙ্গ উঠিতেছে সে-সব যেন তৌমাকে বিক্ষুব্ধ না করে। 

যদি ইহ! করিতে পার তাহা হইলে তুমি এক মহান মুক্তি, উদার স্বাধীনত। 
৪ গভীর শান্তির মধ্যে উন্নীত হইবে। তখন তুমি ভগবানকে জানিতে 
পারিবে, অমৃত হইবে, দেহ, প্রাণ, মনের অতীত তোমার চিরস্তন আত্মপত্তাকে 
ল/ভ করিবে, তোমার অধ্যাত্মসন্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া- 
সকল আর তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে ন]। তখন তুমি তোমার স্থখের 
জন্য, বাসনাত্প্ণর জন্য কোন মর্ভ/ বাবাহা বা পাথিব জিনিষের উপর নির্ভর 
করিবে না, পরন্ধ শান্ত ও শাশ্বত আত্মার যে আপনাতে আপনি পূর্ণ আনন্দ 
তাহাই চিরতরে লাভ করিবে । তখন আর তুমি একটি মনোময় জীব 
থাকিবে না, তখন তুমি হইবে অনন্ত আত্মা, তখন তুমি হইবে ব্রহ্ম, ব্রহ্মতৃতঃ 

হ্বভীনাহু হতুচেভ্তসাম্ম। গীতা পঞ্চম অধ্যায়ে এইবূপ 
সাধনারই ইঙ্গিত দিয়াছে, এবং এইরূপ ব্রহ্ষের মধ্যে অহংভাঁবের লয় করিয়া 
ত্রদ্ধ হওয়াকেই নির্বাণ বলিয়া! অভিহিত করিয়াছে । যাহারা যত্বের সহিত 
সাধন] করিয়া এইভাবে চেতনার রূপান্তর সাধন করে, যতীনাং যতচেতসাম্‌, 
নির্বাণ তাহাদের চতুদ্দিকে বর্তমান থাকে । কিন্ত এইরূপ সাধনা ও সিদ্ধিলাভ 
কি সংসারে থাকিয়া সম্ভব? শঙ্করাচার্ধ্য প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ তাছা স্বীকার 
করেন না, ভাই তাহারা “যতি” শব্দের অর্থ করিয়াছেন সংসারত্যাগী সন্াসী | 
কিন্তু এই অধ্যায়ের প্রথমে স্পষ্টই কর্ম-যাগকে সম্যাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল 


১৩ 


৫৯৭ শ্রীমন্ভগবদগীত। 


হইয়াছে; আবার ২৫ ক্সোকে বলা হইয়াছে সর্বভূতের হিতসাধনে রত থাকিয়াই 
্রহ্মনির্বাণ লাভ করা যায়। অতএব এখানে “যতি” শবে যত্বশীল সাধকই বুঝিতে 
হইবে, সংসারত্যাগী কন্মত্যাগী সন্যাপী নহে । তবে সাধাবণ সাংসারিক জীবনে 
আত্মীয় স্বজনের দেবা করিতে করিতে এই সমুচ্চ সিদ্ধিলাভ করা যায় না, 
তাহা নির্দেশ করিবার জন্তই গীতা এখানে “তি” শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে । 
অতাস ও টববাগ্যের সহিত যোগপাধন। করিয়া ধাহাবা আত্মজয়ের প্রচাস 
করিতেছেন তাহারাই যতি, তাহারাই কাম-ক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞান 
ও ব্রন্ষনর্বাণ লাভ করেন। 

সাধারণ সাংসারিক জীবনের মূলনীতি হইতেছে অহংয়ের বাসনা 
কামনার তৃপ্তি । সেখানে মানুষ কাম ও ক্রোধ হইতে বিধুক্ত নহে, মুক্ত 
নহে; পরন্ত যাহারা শান্্রবিধান অনুযায়ী সে-সবকে যতদূর সম্ভব সংযত 
করে তাহারাই হয ধাম্মিক ও চপিজ্রবান। কিন্তু গীতার আদর্শ 
ইহা হইতে অনেক উর্ধেগীতা পুনঃ পুনঃ জোরের সহিত বপ্য়াছে, 
কাম ক্রোধ হইতে .সম্পূর্ণভাবে খিযুক্ত না হইলে প্রকৃত মুক্তি নাই 
_শুধু কাম ক্রোধের বেগ সন্থ করা নহে, প্রকৃতির এমন রূপান্তর সাধন 
করিতে হইবে যেন কাম ক্রোধ উৎপন্ন নাহয়। কাম ও ক্রে ধেব বি্লেগ 
বশিতে তাহাদের অন্থৎ্পত্তি বুঝায়। ইহা অনেক সাধনাসাপেক্ষ | 
বিষয়ভোগের মধ্যে মগ্র থাকিয়া এ সাধনা হয় না। আবার সকল ভোগ্য- 
বিষধ হইতে সরিয়া পিজ্জন বনে বা পর্বতগুহায় থাকিয়াও এ-সাধনা হয় না, 
কারণ সেখানে কাম ক্রোধের নিমিত্তের অভাবে তাহাদের প্রকাশ না হইলেও 
প্রকৃতির মধ্যে তাহাদের বীজ থাকিয়া যায়, স্থযোগ পাইলেই তাহারা 
আত্মপ্রকাশ করে। কামিনী, কাঞ্চন, যশ, মান, প্রভাব, গ্রতিপত্তি-_-এ-সবের 
দিকে মানুষের প্রাণসত্তার প্রবল টান রহিয়াছে, এই টান দূর করিতে না 
পারিলে অধ্যাত্ম জীবনে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। ইন্দ্রিযমগণের আপন আপন 
ভোগ্য বিষয়ে রাগ দ্বেষ দৃঢপ্রতিষ্ঠিত (৩৩৪) যে-জিনিষটি ভাল লাগে 
সেইটিকে ধরিবার জন্য, পাইবার জন্য ইন্ড্িয়সকল মনকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ 
করে, আর মন যদি তাহাতে সায় দেয় তাহ! হইলেই মোহ উপস্থিত হয়, 
আত্মজ্ঞান সমাচ্ছন্ন হয় (২৬৭ )। সংসারে মানুষ স্ত্রী-পুঙ্, আত্মীয় স্বজন, বিষয় 
সম্পত্তি লইয়া! জীবন যাপন করে-_সেখানে তাহার চারিদিকে অহংয়ের তৃণ্চির, 


পঞ্চম অধ্যায় ৫৯১ 


কামনাতৃপ্তির দ্রব্য সকল সাজান রহিয়াছে_এই পরিস্থিতির মধ্যে থাকিয়া 
সে অহংভাঁব জয় করিবে ইহা ছুরাশা__কারণ এখানে জীবনের কেন্ত্রই 
হইতেছে অহং, অহংয়ের লাভ অলাভ, স্ুখ ছুঃখ, মান অপমান--এই সব 
লইয়াই মানুষের সাধারণ জীবন। এই অহৎকে ছাড়াইয়া৷ উঠিতে হইলে, 
যাহা কিছুর সহিত অহংয়ের সম্বন্ধ আছে সে-সবকে একদিন নিশ্মমভাবে 
ছাড়িতেই হইবে, অহংভাব লইয়া কোন কশ্ম করা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে 
হইবে--অতএব এই সাধনার পথে যাহারা অগ্রসর হইতে চায় তাহাদের পক্ষে 
“স্বখের সংসার” ছাড়িয়া যাইতেই হইবে_এ পর্যন্ত সন্গ্যাসীদেব শিক্ষার সহিত 
গীতার শিক্ষীর কোন অমিল নাই । গীতা নিজেই বলিয়াছে, 

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ধন্্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ। 
নৈষবন্ম্যসিদ্ধিং পরমীং সন্্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ১৮1৪৯ 

গীতা জ্ঞানের সাধন বলিয়াছে-_ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বৈবাগা, অহংভাবশূন্যতা, 

ংসাবের অনিত্যন্বরূপ উপলব্ধি করা, স্ত্রীপুত্রগৃহাদিতে আসক্তিশ্ন্য হওয়া, ইষ্ট 
বা অনিষ্ট যাহাই হউক তাহাতে সমভাব বক্ষ। করা, নির্জন স্থানে থাকা, সর্ববদ। 
অধ্যাত্ম বিষয়ে চিত্ত! করা, তত্বজ্ঞানের সন্ধান করা (১৩৮-১১)। সংসার- 
কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া এই সাধনা করা অতিশয় কঠিন। এ-বিষয়ে 
শ্রীরামকুষ্জে সহজ সরল কথাগুলি খুবই মর্খস্পশশী । সংসার না ছাঁডিলে 
ভগবানকে পাওয়া যায় না, একথা বলিলে লোকে নিরুৎ্সাহ হইয়া পড়িবে তাই 
তিনি বলিতেন--পাকাল মাছের মত থাক। সে পাকে থাকে, কিন্ত গায়ে 
পাক নাই। ঈশ্বরেব উপর মন ফেলে বেখে সংলাপের কাজ কর। কিন্তু বড় 
কঠিন। যেঘবে আচার, তেতুল আর জলের জালা, সেই ঘরে বিকারের 
রোগী। কেমন করে বোগ সারবে? আবাব তেতুল মনে করলে মুখে জল 
সরে। পুরুষের পক্ষে স্্রীলোক আচার ও তেঁতুলের মত। আর বিষয়তৃষ্ণা 
সর্ধদাই লেগে আছে; এটি জলের জাল1। এ তৃষ্ণার শেষ নাই। বিকারের 
রোগী বলে, এক জাল জল খাব। বড় কঠিন। সংসারে নানা 
গোল।...চৈতন্তলাতের পর সংসারে গিয়ে থাক । অনেক পরিশ্রম করে যদ্দি 
কেউ সোনা পায় সেমাটির ভিতর রাখতে পারে, জলের ভিতরও রাখ তে 
পারে-- সোনার কিছুই হয় না। আমি বলি, অনাসক্ত হয়ে সংসার কর॥ 
ক।চ। মনকে সংসারে রাখতে গেলে মন মলিন হয়ে যায়; জ্ঞান লাভ করে তবে 


৫৯২ শ্রীমন্তগবদগীতা। 


সংসারে থাকৃতে হয়। শুধু জলে দুধ রাখলে দুধ নষ্ট হয়েষায়। মাখন তুলে 
জলেব উপর রাখলে আর কোনও গোল থাকে না। বিবেক টৈরাগ্য লাভ 
করে সংসার করতে হয়। সংসার-সমুদ্রে কাম-ক্রোধাদি কুমীর আছে। হলুদ 
গায়ে মেখে জলে নামলে কুমীরেব ভয় থাকে না। বিবেক-টবরাগ্য-_হলুদ |” 

এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, শ্রীরামরুঞজ শঙ্করের ন্যায় মায়াবাদী নহেন 
শঙ্করের মতে জ্ঞান রৈরাগা লাভের পর আর সংসার নাই। জ্ীবামকষের 
মতে, জ্ঞান বৈবাগা লাভ না করিয়া লোকে সংসারে থাকে বলিয়াই ছুঃখ পায়, 
নতুবা এই সংসারই হয় “বিগ্ভার সংসার” শাস্তি ও আনন্দে পূর্ণ * এবং বস্ততঃ 
এইটিই হইতেছে গীতার শিক্ষা । শ্রীবামকৃষ্ণ বশিয়াছেন, “ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না 
করে যদি সংসাব করতে যাও, তা হলে আরও জড়িয়ে পড়বে বিপদ, শোক, 
তাপ এ-সবে অধৈর্য হয়ে যাবে । আর যত বিষয়চিন্তা করবে ততই আসন্তি 
বাড়বে । তেলহাতে মেখে তবে কাঠাল ভাঙ্গতে হয়। তা না হলে হাতে 
আঠা জড়িয়ে যায়। শঈশ্বরে ভক্ভিবূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে 
হাত দিতে হয়।” 

শীধামকু্ণ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের উপর খুব জোর দিয়াছেন- বলিয়াছেন, 
এই ছুটি বিদ্ল, ইহার| ঈশ্বর থেকে মানুষকে বিমুখ কবে । ইহা হইতে মনে 
হইতে পারে যে, তিনি বুঝি সংসারত্যাগেরই শিক্ষা দিঘাছেন। কিন্তু বস্তৃতঃ 
তাহ।র মত এই যে, যাহাবা অজ্ঞানের মধ্যে পড়িয়। রহিয়াছে, বিকারের রোগী, 
তাহাদের পক্ষেই তেঁতুল ও আচাবের ন্যায় কামিনীকাঞ্চন অনিষ্টকর। “যে 
মন ভগবানকে দিতে হবে, সেই মনের বার আনা মেয়েমাম্সষে নিয়ে ফেলে। 
তারপর তাঁর ছেলে হলে প্রায় সব মনটাই খরচ হয়ে যায়। তা হলে 
ভগবানকে আর কি দিবে?” একবার জ্ঞান হইলে, শ্বরলাভ হইলে আর 
কামিনীকাঞ্চন হইতে কোন ভয় থাকে না--তখন স্ীলোক কি বন্তব তাহা বোঝা 
যায়, টাকারও সহ্থযবহার কর যায়--এইরূপ দিব্য জীবন বা “বিগ্ভার সংসারই” 
শ্রীরামকষ্জেব আদর্শ ৭" এবং এইটি গীতারও আদর । 


সাপ শা প্লে পিপপশসপসপপীপিপ শি পশীশিশী - শশা শীশশিটি 


* ীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 
এই সংসার মজার কুটি 
আরম খাই দাই আর মজা! লুটি। 
+ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “জনক, বাস, বশিষ্ঠ জ্ঞীনলাভ করে নংসাঁরে ছিলেন । এস্র' ছুখান! 
তলোক্সার ঘুরীতেন--একথান। জ্ঞানের, একখান) কর্ম্দের 1” 
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কিন্ত সাধারণ সাংসারিক জীবনের মধ্যে থাকিয়া! ভগবানকে লাভ করা 
অতিশয় কঠিন, এক রকম অসম্ভব ব্যাপার । এইখানে সঙ্ন্যাসীদের শিক্ষার 
সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার এবং গীত্তার শিশ্পীরও বেশ মিল রহিয়াছে। 

"ভগবান লাভ কর্তে গেলে তীব্র বৈরাগ্য দরবার ! যা ঈশ্বরের পথের 
বিরুদ্ধ বলে বোধ হয়, ত1 তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হয়। পরে হবে বলে ফেলে 
রাখা উচিত নয়। কামিনী-কাঞ্চন ঈশ্বরেব পথের বিরোধী । ও থেকে মন 
সরিয়ে নিতে হবে। টিমে তেতালা হলে হবেনা । যে ত্যাগ করবে, তার 
খুব মনের ঝল চাই ।” (শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী )। “যতীনাং যতচেতসাম্, বলিতে গীতা 
এইবূপ যত্বুশীল দৃঢ়সঙ্কল্নযুক্ত সাধকই বুঝয়াছে। এইরূপ েরাগাসাধনের জন্য 
সাধারণ সাংসারিক জীবন'হইতে, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, সম্পৃন্তি হইতে দুরে সরিয়া 
যাইতে হয় । কিন্তু তাই বলিয়া যে দণ্ড কমণগডলু লইয়া কৌপীন ধাঁরণ করিয়া 
ভিক্ষু বাসন্যাসীর জীবন যাপন করিতে হইবে তাহা নহে। ছুই চারিজন 
লোকের প্রকৃতির পক্ষে এরূপ সন্গাসের সাধন) উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু 
ইহা] অতি কষ্টকর পন্থ। (৫৬) এবং অধিকাংশের পর্মেই উপযোগী নহে, 
প্রয়োজনীয়ও নহে । শ্রীরামরুষ্ঝ বদ্গেছেন--“ষে-কালে যুদ্ধ কর্তেই হবে, কেন্গা 
থেকেই যুদ্ধ ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, ক্ষিদে, তৃষ্ণা, এসবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
হবে। এফুদ্ধ সংসার থেকই ভাল। আবার কলিতে অন্গত প্রাণ, হয়ত 
খেতেই পেলে না, তখন ঈশ্বর টিশ্বর সব ঘুরে যাবে। একজন তার স্ত্রীকে 
বলেছিল, “আমি সংসার ত্যাগ করে চল্লুম ।' স্ত্রীটি একটু জ্ঞানী ছিল। সে 
বল্লে, কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যদ্দি পেটের ভাতের জন্য দশ ঘরে 
যেতে না হয়, তবে যাও। তা] যদি হয়, এই এক ঘরই ভাল, তোমরা 
ত্যাগ করুবে কেন? বাড়ীতে বরং স্থবিধা।; আহারের জন্য ভাবতে হবে 
না, শরীরের যখন যেটি দরকার কাছেই পাবে। রোগ হলে সেব! করবার 
লোক কাছেই পাবে ।” 

কিন্তু সংসারে যেমন এই সব স্থবিধ। আছে, সেখানে সাধনার বিদ্বও কম 
নহে, তাহ! আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি । তাহা হইলে উপায় কি? শ্রীরাম 
বলিয়াছেন--উপায় আছে। ভাসংসারে হবে না কেন? তবে কি জান 
মন নিজের কাছে নাই। নিজের কাছে মন থাকৃলে তবে ত ভগবানকে 
দেবে? মন বন্ধক দিয়েছ; কামিনী-কাঞ্চনে বন্ধক! তাই সর্বদা সাধুসজ 
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দরকার। মন নিজের কাছে এলে তবে সাধন ভজন হবে। সর্বদাই গুরুর 
সঙ্গ, গুরুর সেবা, সাধুসঙ্গ প্রয়োজন ।'*"মন কেমন জান ? যেমন স্প্রীংয়ের গদী। 
যতক্ষণ গদীর উপরে বসে থাকা যায়, ততক্ষণই নীচু হয়ে থাকে, আর ছেড়ে 
দিলেই তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে । তেমনি সৎ ও সাধুসঙ্গে ভগবানের ভাব যা 
কিছু লাভ কর, আবার সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ কর্বামাত্র যে কে সেই__আপনার 
পূর্ববভাব ধারণ করে ।....* **বৈগ্যের কাছে না গেলে রোগ ভাল হয় না; 
সাধুসঙ্গ একদিন করুলে হয় না, সর্বদাই দরকার । রোগ লেগেই আছে ।” 

তাহ হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যদি সত্য সতাই ভবব্যাধি হইতে মুক্ত 
হইতে হয়, ভগবানকে লাভ করিয়া এই অবিদ্যা ও অজ্ঞানের সংসারকে বিদ্যার 
সংসারে পরিণত করিতে হয, তাহা হইলে যত শীঘ্র সম্ভব এই অবিদ্যার 
সংসাবের প্রতি মায়া কাটাইতেই হইবে, যে-মন স্ত্রী পুত্র পরিজনের নিকট, 
কামিনী-কাঞ্চনের নিকট বন্ধক দিয়াছি তাঁভাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। 
মন নানা ভোগাবস্তর পশ্চাতে ধাবিত হইলে বিবেকরূপ ডাঙ্গস্‌ মারিয়া তাহাকে 
স্থির করিতে হইবে-আর এই কঠিন সাধনায় গুরুর সঙ্গ, গুরুর সাহায্য, 
গুরুর কৃপা অপরিহাধ্য। শ্বগৃহ ছাড়িয়া সদ্দগুরুর সাধন-আশ্রমে গিয়া বাস 
করিতে হইবে-__কারণ সর্বদাই গুরুৰপ বৈছ্যেব সাহায্য প্রয়োজন, রোগ যে 
লাগিঘ্াই আছে। যে-মন লইয়া, কম্মশক্তি লইয়। স্বার্থ চিন্তা করিতেছি, 
স্্রীপুত্রের জন্য অর্থ উপার্জন করিতেছি--সে-সব শুধু ভগবদ্‌ চিন্তায় ও গুরুর 
আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত করিতে হইবে, আমার বলিতে ধনসম্পত্তি যাহা কিছু 
আছে, নিজের ভোগের জন্য না রাখিয়া গুরুর নির্দেশ মত ভগবৎকার্যে 
উৎসর্গ করিতে হইবে, নিজের দেহ, প্রাণ, মন, সম্পত্তি সবই ভগবান জ্ঞানে 
গুরুকে সমর্পণ করিয়! দিতে হইবে । সাধন অবস্থায় ইহ] প্রয়োজন, সিদ্ধি 
লাডের পর যেখানেই থাক আর যাহাই কর--তুমিও আর কখনও ভগবানকে 
ছাঁড়িবে না, ভগবানও আর কখনও তোমাকে ছাড়িবেন না, 

তন্যাহং ন প্রণশ্তামি সচ মেন প্রণশ্যতি। ৬1৩ 

শ্রীবামকৃষ্ণ চারাগাছের দৃষ্টাস্ত দিয়া এইরূপ সাধনারই ইঙ্গিত করিয়াছেন-_ 
"সংসারের ডিতর--বিশেষ কন্মের মধ্যে থেকে প্রথমাবস্থায় মন স্থির করুতে 
অনেক ব্যাঘাত হয়। যেমন ফুটপাখের গাছ। য্খন চাবাগাছ থাকে তখন 
বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে । প্রথমাবস্থায় বেড়া দিতে হয়, 
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গুঁড়ি হলে আর বেড়ার দরকার থাকে না। তখন গুড়িতে হাতী বেঁধে 
দিলেও কিছু হয় না।” 

অনেকেই আপত্তি করেন যে, এইভাবে স্ত্ীপুত্র পরিত্যাগ করিলে কর্তব্যের 
হানি হয়; ভগবানের ইচ্ছাতেই আমর। স্্ীপুত্ত্র পাইয়াছি সে-সব ছাড়িয়া গেলে 
তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেযাওয়া হয়না কি? শ্রারামকুষ্জ এই-সব অজ্ঞান প্রস্থত 
প্রশ্নে বেশ উত্তর দিয়াছেন--“সব্বাই সংসার ত্যাগ করবে কেন? আর 
তার কি ইচ্ছা যে, সকলেই শিয়াল কুকুরের মত কামিনী-কাঞ্চনে মুখ খুবড়ে 
থাকে? আর কি কিছু ইচ্ছ। তার নয়? কোন্টা তার ইচ্ছা কোন্টা আনচ্ছা 
লব কি জেনেছে? তাঁব ইচ্ছা সংসার করা, তুমি বল্ছো। যখন স্ত্ী-পুত্র* 
মরে, তখন ভগবানের ইচ্ছা দেখতে পাওনা কেন? যখন খেতে পাও না, 
তখন ভগবানের ইচ্ছা দেখতে পাও না কেন?” 

বস্তত;ঃ লোক স্্রীপুত্রেব প্রাত আপুর বশে সংসার ছাড়িতে চায় ন।, 
কিন্ত মুখে বলে যে, ঈখবের ইচ্ছ। পালন করিতেছে । ভগবানের ইচ্ছাতেই 
আমরা সংসার পাতি এট। ঠিকই; ইহার ভিতর দিয়া আমাদের অভিজ্ঞতা হয়) 
আত্মবিকাশে সহায়তা হয়। আধাব সংসারে আমরা যে অশেষ শোক ছুঃথ পাই, 
এবং হঠাৎ মতা আপিয়া আমাদের “হুখেএ” সংসারকে শ্মশান করিয়া দিয়া 
যায় ইহা হইতেই বুঝ যার যে, আমরা এইরূপ অজ্ঞানেব সংসারে চিরকাল 
আবদ্ধ হইয়া থাকি-_-ইহাও ভগবানেব অগ্প্রায় নহে । ভগবানকে ভাণবাস। 
ভগবানের সহ্তি যুক্ত হওয়া-_ইহাই মানব জীবনে ভগবানের প্রকৃত অভিপ্রায়, 
অনিত্যম্‌ অস্থথমূ লোকমিমম্‌ প্রাপ্য ভজম্ব মাম্‌। যতদিন না আমরা স্বেচ্ছায় 
এই ভোগাসক্তি ছাড়িয়। ভগবানের দিকে ফিরিব, ভগবানকে লাভ করিবার 
জন্য সব কিছু বজ্জন করিব--ততদিন আমাদের শোক তাপ জবা মৃত্যু হইতে 
পরিত্রাণ নাই। আর যাহার মধ্যে ভগবানকে লাভ কবিবার তীব্র আকাজ্ষা 
জাগ্রত হয়ঃ তাহার সকল কর্তব্যের শেষ হয়, সংসারের কল খণ হইতে সে 
মুক্তি পায়_-কাঁরণ সংসারের মকল কর্তব্যের বড় কর্তব্য ভগবানকে লাভ 
করা। সকল কর্তৃন্য, সকল ধশ্ম বর্জন করিয| যদি আমর। ভগবানের শরণাপন্ন 
হই, ভগবান নিজে আমাদিগকে সকল খণ, সকল পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দেন, 
তার জ্ঞানের জ্যোতিতে আমাদের মন বুদ্ধিকে আলোকিত করেন, তার 
শক্তিতে আমাদের সকল দুর্বলতা দূর করিয়া দেন, তার অনির্বচনীয় প্রেমে 
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আমাদের সকল শোক তাপ বিদূরিত করিয়া আমাদের হৃদয়কে নিরতিশয় 
আনন্দে পূর্ণ করিয়া দেন। 

সকলেব পক্ষে স্বীপুর ও গৃহ ত্যাগ করিয়া এইরূপ “যতি” হওয়া, ভগবানের 
নিকট নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করা সম্ভব নহে। তবে সংসারে সকলের 
মধ্যে থাকিয়াও নিঞ্জের মন প্রাণকে অধ্যাত্স সাধনার জন্য, ভগবান লাতের 
জন প্রস্তত করা যায়-__-এবং সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সংসারীদের সংসারধশ্ম 
পালন করা কর্তব্য।* তবে তাহাদের বুঝা উচিত যে, স্ত্রীপুত্রের প্রতি, 
সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন করিলে এবং গতানুগতিক ভাবে ধশ্ম কম্ম 
করিলেই ভগবানকে লাভ করা যায় না, পাপ তাপ হইতেও মুক্ত হওয়া যায় 
না-এ সবের দ্বারা কেবল তামপিকতার কিছু উদ্ধে উঠ| যায়। সংসাগী 
লোকের জীবন হইতেছে সাধাবণত£ঃ রাজগিক-মহৎং ও বাশনার বশ, 
সংসারের কন্মেব মধ্যে থাকিয়াই যাহারা সব্বপ্তণকে প্রশ্রয় দেয়, সাত্বিক ভাঁবকে 
বাড়াইয়া তোলে তাহারাই উচ্চতর গতির জন্য প্রস্বত হয়--তখন সব ছাড়িয়া 
একান্তভাবে অধ্যাত্স সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। যাহাদের ভোগাকাজ্জা অতি 
প্রবল তাহাদের পক্ষে জোর করিয়া সব ছাড়া উচিত নহে-_তাহাতে প্রকৃতিকে 
নিগ্রহ করা হয়। তাহাদের কর্তব্য হইতেছে ভোগ করিতে করিতেই বিচার 
করা যে, এ-সব অনার অনিত্য-- প্রকৃত সুখ, শান্তি, আনন্দ ইহাদের মধ্যে 
নাই, এ-সব ভোগ ছাড়িতেই হইবে । পরিবারবর্গ প্রতিপালন কবিবার সময 
সর্ব চিন্ত। করিতে হইবে ষে, “আমার” সংসার, “আমি প'লন করিতেছি,” 
“আমার কর্তব্য”_এ-সব হইতেছে অজ্ঞানেব কথা, এ সংসাবে কেহ কাহারও 
নহে, একম'ত্র ভগবানই আমাদের আপন জন--তীাহাকে পাইলে সংসারের 
সবাই আপনার হইয়া উঠিবে, তখন আর আপন-পর কোন ভেদ থাকিবে 
না--তখন শুধু একটি ক্ষুদ্র পরিবার নহে, পরন্থ আমাদের দ্বারা সর্ধসতের 
হিত সাধিত হইবে। 

শ্রীবামকুঞ্চ বলিতেন “বাঘ যেমন কপ, কপ. করে জানোয়ার খেয়ে ফেলে, 
তেমনিই “অনুরাগ বাঘ” কাম ক্রোধ এই সব রিপুদের খেয়ে ফেলে । ঈশ্বরে 
একবার অস্ুরাগ হলে কাম-ক্রোধাদি থাকে না।” কিন্তু আবার কাম 


* প্রাচীন বর্ণা শ্রম ব্যবস্থার ইহাই লক্ষ্য ছিল। 
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ক্রোধাদি প্রবল থাকিলে ইঈশ্ববে অন্থরাগ হয় না--তাই অভ্যাস ও বিচারের 
দ্বার তাহাদিগকে সংযত করিতে হয়। বাসনা কামনার মধ্যে আবার সবচেয়ে 
তীব্র কামনা হইতেছে কামিনী ও কাঞ্চনের কামনা । শ্রীরামরুঞ্ণ বলিয়াছেন__ 
পকামিনী-কাঞ্চনই উশ্বর থেকে মানুষকে বিমুখ করে। সেদিকে যেতে দেয় 
না। “যে স্ত্রী-স্থ ত্যাগ করেছে, সে ত জগং-সথখ ত্যাগ করেছে, ঈশ্বর 
তার অতি নিকট।” “সাধু সাবধান! কামিনী-কাঞ্চন থেকে সাবধান । 
মেয়ে মানুষের মায়াতে একবার ডুবলে আর উঠবার জো নাই । বিশালাঙ্গীর 
দ-_যে একবার পডেছে সে আর উঠতে পারে না।” পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক 
যেমন সাধনার বিদ্, স্ত্রীলোকের পক্ষে পুকষও তেম্ি সাধনার বিস্ব--* 
যে স্ত্রীলোক অধ্যাত্ম জীবন লাভ করিতে চায়, তাহার কর্তব্য হইতেছে কোন 
পুরুষের সহিত ঘনিষ্ঠতা না করা। 

বস্ত্রতঃ স্ত্রী বা পুরুষ কেহই প্রকৃত শক্র নহে, প্রকৃত শক্র হইতেছে আমাদেরই 
ভিতরের কাম। স্ত্রীপুরুষ পরস্পবেব সহবাসে, পরস্পরেব সহিত নানাপ্রকার 
রমণে যে স্থখ পায় তাহার প্রতি তাহাদের প্রাণসন্তার আছে তীব্র আকাজ্জা 
_-বিচারের দ্বারা এবং দৃঢ় সঙ্কল্লের দ্বারা এই স্থখের আকাক্ষা ত্যাগ করিতে 
হইবে-_কারণ ইহা মানুষকে মানবজীবনের পরম লক্ষ্য হইতে বিমুখ করে। 
বিচার করিতে হইবে, “কি ভোগ সংসারে করবে? কামিনী-কাঞ্চন ভোগ? সে 
ত ক্ষণিক আনন্দ__-এই আছে, এই নাই । প্রায় মেঘ ও বর্ষা লেগে আছে, স্তষ্য 
দেখ! ষায় না। ছু:খের ভাগই বেশী । আর কামিনী-কাঞ্চন মেঘ সূর্যকে দেখতে 
দেয় না” প্রাণ স্ত্রীসঙ্গের জন্য লালায়িত হইলেই যে তাহাতে সায় দিতে 
হইবে এমন কথা নাই । ছোট ছেলেরা কত জিনিষের জন্য আবদার করে, 
না৷ পাইলে কাদে-_-অন্যায় অনিষ্টকর জিনিষের জন্ত আবদার করিলে কি 
তাহাতে সায় দিতে হইবে? আমাদের অজ্ঞান প্রাণের কান্নাকে অজ্ঞান 
বালকের কান্নার মত বুঝাইয় শাম্ত করিতে হইবে। মেয়েদের মোহিনী শক্তি 
আছে, পুরুষকে প্রবলভাবে আকর্ষণ কবে-সে আকর্ষণের নিকট পরাজয় 
স্বীকার করিলে চলিবে না। শ্রীরামকুষ্চ বলিতেন--*খুব বীরপুরুষ হবি। 
ঘোম্টা দিয়ে কানম্নাতে ভুলিন্‌ না। সিকৃনি ফেল্তে ফেল্তে কান্না! 
ভগবানেতে মন ঠিক রাখুবি । যে বীরপুরুষ সে 'রমণীব সঙ্গে থাকে, না করে 
বরমণ' |” 

১৪ 
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আর স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের প্রতি আমাদের যে স্সেহ ভালবাসা সেটিকেও 
অজ্ঞান মায়া বলিয়াই বিচার করিতে হইবে। মানগষ “আমার” “আমার” 
করে বলিয়াই সংসারে এত ছুঃখ পায়। নিজের ছেলেকে যদি পরের ছেলের 
মত ভাবা অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে সংসারী লোককে পুত্রশোকে এত 
ব্থ। পাইতে হয় না। সংসাবের মধ্যে থাকিয়াই কেমন করিয়া ভগবান 
লাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায়--গীতায় তাহার অনেক ইঙ্গিত আছে, তাহার 
একটু অভ্যাস করিতে পারিলেও অনেক লাভ হয়। এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের 
উপদেশগুলি খুবই পরিচিত, তথাপি বহুল প্রচারের জন্য তাহাদের কতকগুলি 
এইথানে লিপিবদ্ধ করিতেছি--কাবণ সংসারী লোকেব পক্ষে এই উপদেশ গুলি 
বিশেষ সাহায্য প্রদ | 

“সংসারাসক্ত জীবের হু'স্‌ নাই। তাবা জালে পড়েই আছে। অথচ 
জালে বদ্ধ হয়েছি এরূপ জ্ঞান নাই। যাতে এত ছুঃখ ভোগ করে, আবার 
তারা তাই করে। এদিকে ছেলে মাব! গেছে শোকে কাতর, মেয়ে বিয়েতে 
সর্বস্বান্ত হলো, আবার বছর বছর ছেলে মেয়ে হবে । বলে, কি করবো! অদৃষ্টে 
ছিল। তীর্থ করতে গেলেও ঈশ্ববচিন্তা করবার অবসর পায় না। কেবল 
পরিবারদের পুটুলি বইতে বইতে প্রাণ যায়। ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে 
চরণামত খাওয়াতে আর গড়াগড়ি দেওয়াতেই ব্যস্ত। বদ্ধ জীব নিজের ও 
পরিবারের পেটের জন্য দাসত্ব করে, আর মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ 
করেঃ ধন উপায় করে। যার! ঈশ্বর চিন্তা করে, ঈশ্ববের ধ্যানে মগ্ন, বদ্ধ জীব 
তাদের পাগল বলে উড়িয়ে দেয়। সংসারাসক্ত বদ্ধ জীব মৃত্যুকালে সংসারের 
কথাই বলে। বাহিরে মালা জপ-লে, গঙ্গান্নান করুলে, তীর্ঘে গেলে কি হবে?” 

“তোমরা তো নিজে দেখছো, সংসার অনিত্য। যাদের এত “আমার; 
“আমার” কর্ছো, চোক বুজলেই নাই। কেউ নাই, তবু নাতির জন্য কাশী 
যাওয়া হল না! আমার হারুর কি হবে?” “গতায়াতের পথ আছে, তবু 
মীন পলাতে নারে ।, গুটা পোকা আপন নালে আপনি মরে । এরূপ সংসার 
মিথ্যা, অনিত্য । তাঁকে জেনে সংসার করলে অনিত্য নয়।” 

“সংসার কর নাকেন? তাতে দোষ নাই; তবে ঈশ্ববেতে মন রেখে 
কর। জেঃন! যে, বাড়ী, ঘব, পরিধার আমার নয়; এসব ঈশ্ববের; আমার 
ঘর ঈশ্বরের কাছে। আর বলিষে তার পাদপম্মে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে 
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সর্বদ] প্রার্থনা করুবে ।” “তার মায়াতেই আমি কর্তা বোধ হয়, আর “আমার, 
এই সব- স্ত্রীপুর্ন, ভাই-ভগিনী, বাপ মা, বাডী ঘর--এ সব 'আমার? বোধ হয়। 

ংসারাআম ভোগের আশ্রম। আর কামিনী-কাঞ্চন ভোগ কি আর করুবে ?” 
“সকলের পক্ষে সংলারত্যাগ নয়, যাদের ভোগাস্ত হয় নাই, তাদের পক্ষে 
সংসারত্যাগ নয়। তারা নিফাম কম্দম করবার চেষ্টা করৃবে। বিচার করতে 
করৃতে সংসারের কোন বিষরটা ভোগ করতে গেলেই যে মন এ বিষয় ত্যাগ 
করবে একথা নিশ্চিত। ছু একটী ছেলে হলে স্ত্রী পুরুষ দুই জনে ভাই বোনের 
মত থাকবে । আর ঈশ্বরকে সর্বদা প্রার্থনা করবে, যাতে ইন্দিয়স্থখেতে 
মন না যায়।” 

“সহাগুণের চেয়ে আর প্তণ নাই | যে সয়, সেই রয়; যেনা সয়, সে নাশ 
হয়। যেমন কামারবাঁড়ীব লাইয়েব উপর কত জোর করে বড় হাতুডী পেটে, 
তবুও কিছুমাত্র বিচলিত হয় ন। যেযাই বলুক ও যাই করুক না কেন, সব 
সহা করে নেবে ।” 

“যেমন সাপ দেখলে লোকে বলে থাকে, ম। মনসা, মুখটি লুকিয়ে রেখো 
আর ল্যাজটি দেখিও, তেমনি যুবতী স্ত্রীলোক দেখলে “মা” বলে নমস্কার করবে 
তার তাদের মুখের দিকে না চেয়ে পায়ের দিকে চাইবে , তা হলে আর পতনের 
ভয় থাকবে না।” “ন্বামী বর্তমানে যে স্ত্রী ব্রহ্মচধ্য পালন কবে, সে তো নারী 
নয়,_ _সাক্ষাৎ ভগবতী |” 

“দেখ; অর্থ যার দাস সেই মান্থষ। যার। অর্থের ব্যবহার জানে না, তার। 
মানুব হয়েও মানুষ নয়, মানুষের আকুতি, কিন্ত পশুব ব্যবহার । এবগ্যার 
সংসারের? জন্য বেশী অর্থ উপায়ের চেষ্ট)/ করবে--কিন্ত সছুপায়ে। উপার্জন 
করা উদ্দেশ্ঠ নয়, ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্ট । টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা 
হয় তে! সে টাকায় দৌষ নাই 1” 

“স্্ীলোক নিয়ে মায়ার সংসার করা)-তাতে ঈশ্বরকে ভূলে যায়। ঈশ্বর 
দর্শন ন1 হলে স্ত্রীলোক কি বস্তু বোঝা যায় না।” 


“তাঁকে চিন্তা যত কবৃবে, ততই সংসারের সামান্য ভোগের জিনিসে আসক্তি 
কমবে । তার পাদপস্মে যত ভক্তি হবে ততই বিষয়-বাসনা কম পড়ে আস্বে, 
ততই দেহের স্থখের দিকে নজর কম্বে; পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ বোধ হবে; 
নিজের স্ত্রীকে ধর্মের সহায় বন্ধু বোধ হবে; পশুভাব চলে যাবে, দেবতার 


৬০০ শ্রীমন্তগেবদগীতা 


আস্বে ; সংসারে একেবারে অনাসক্ত হয়ে যাবে । তখন সংসারে যদিও থাক, 
জীবনুক্ত হয়ে বেড়াবে ।” এই সবই হইতেছে গীতার শিক্ষার সার । 
অভ্িত্ ভ্রন্সান্িক্বীপিহ- শঙ্কর “অভিতঃ” শবের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন উভয়তো জীবতাৎ মুতানাঞ্চ, অর্থাৎ বাহার কাম ক্রোধ 
হইতে বিষুক্ত সংযতচিত্ত আত্মতত্বজ্ঞ তীহাদের জীবিতাবস্থায় এবং 
মৃত্যুর পরে উভয়তঃ ব্রহ্মনির্বাণ বা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে ।* এরূপ 
ব্যক্তি যে জীবনুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই! কিন্তু "অভিতঃ” শব্দের এইরূপ 
*উভয়তঃ* অর্থ করা কষ্টকল্পনা কারণ এ শব্দের প্ররুত অর্থ 
হইতেছে, চতুদ্দিকে। চতুদ্দিকে ব্রক্গনির্বাণ বর্তমান থাকে__এ কথার 
তাৎপর্য কিঠিক করিতে না পারিয়া অনেকেই অনেক রকম ব্যাখা। করিয়া 
ছেন। মধবাচাধ্য বলিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তির পক্ষে নির্বাণ স্থলভ; রামানুজ 
বলিয়াছেন, নির্বাণ তাহার হস্তস্থিত। ইহাঁরই অনুসরণে তিলক ব্যাখ্যা করিয়া 
ছেন, নির্বাণ করযোড়ে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকে! কিন্তু গীতার মর্ম 
উপলব্ধি করিলে এই সব কষ্টকল্পনীর প্রয়োজন হয় না। গীতার মতে নির্বাণ 
হইজেছে ব্রঙ্ষচৈতন্য ; 'উহ1 লাভ করিতে আমাদিগকে সংসার ছাড়িয়া, জগৎ 
ছাঁড়িয়া অন্য কোথাও যাইতে হয় নাঃ কারণ আমাদের মধ্যেই ইহ1 রহিয়াছে, 
আবার আমর] ইহার মধ্যে রহিয়াছি--অভিতঃ বর্ততে | ইহ] যে আমাদের 
ছিল ন। এখন লাভ হইবে তাহা নহে-_ইহা নিত্য বিছ্যমান রহিয়াছে, কেবল 
অজ্ঞান অহংভাবের আবরণে লুক্কায়িত রহিয়াছে_সেই আবরণ দূর হইলেই 
ইহ1 ভিতরে বাহিরে সর্বত্র প্রকাশিত হয়--আমরা তখন সেই দিব্য চেতন্তের 
মধ্যে থাকিয়া জীবনযাপন করি, কর্ম করি। আমাদের ভিতরে যে আত্মা 
রহিয়াছে, যাহ! আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের পরম আত্মা তাহাই এই নির্বাণ, 
আবার বিশ্বের যে পরম আত্মা, সর্বভূতের পরম আত্মা তাহাও এই নির্বাণ । 
সেই আস্মায় বাঁস করিয়া! আমরা সকলের মধ্যে বাস করি, শুধু আর আমাদের 
অহংয়ের মধ্যে নহে; সেই আত্মার সহিত এক হওয়ায় বিশ্বের সব কিছুর 


সপ শিপিশিশপপপিপীপিসপিপিপশিপাশাপাপাপিশাশীপাপাি পপি শিশিিশ তি 





পাপ স্পা পা পাশপাশি পপপ্পীশিপ উিপপাপ পিস শিশাািপিসশি্প শপে পিপি বিকিনি নিলে রেলের 


* জীবিত অবস্থাতেই যদি তাহাদের মোক্ষলাভ হইয়া থাকে তবে আবার মৃত্যুর পর, 
উভররতঃ, কি মোক্ষলাভ হইবে? 

1 আততমৈবাধস্তাদাস্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্ম। পুরস্তাদাঝ! দাক্ষিণত আঁক্বোত্তরত আত্মৈবেদং 
সর্বমিতি । ছান্দোগ্য--৭1২$1২ 





পঞ্চম অধ্যায় ৬০৬ 


সহিত অবিচল একত্ব' আমাদেব সন্তার স্বরূপ হইয়! উঠে, তাহাই হয় আমাদের 
কর্মময় চৈতন্তের ভিত্তি এবং আমাদের সকল কর্মের মূল প্রেবণা। 
গীতা “অভিতঃ, শব্দটির দ্বার] যাহ বুঝাইয়াছে তাহার জন্য উপনিষদ 'সর্বতঃ, 
শবটি ব্যবহার করিয়াছে, 
এতৈরুপায়ৈর্ধততে যস্ত বিদ্বাং 
স্তন্সেষ আত্মা বিশতে ব্রঙ্গধাম। 
সংপ্রাপোনমুষয়ো জ্ঞানতৃপ্াঃ 
কৃতাত্মানে বীতরাগা: প্রশাস্তাঃ ৷ 
তে সর্ধগং সর্দবতঃ প্রাপ্য ধীবা 
যুক্তাত্সানঃ সর্ববমেবাবিশস্তি ॥ 
_-মুগ্ডকোপনিষদ। ৩২৪১৫ 
-পতিনি এই সব উপায়ে প্রত করিষা জ্ঞানলাভ করেন; তাহার 
এই আত্মা তাহার পবম ধামে গ্রবেশলাভ কবে । বীতবাগ প্রশান্ত খধিগণ 
তাহাকে লাভ করিয়া, জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়!, তাহাদের অধ্যাত্ব সত্তাকে গঠন 
করিয়া, আত্মাব সহিত যোগে সর্বগত ব্রহ্মকে সর্বত্র গ্রা্থ হন এবং সর্ষের মধো 
প্রবেশ করেন |” 
সপ্ত জিছিতীজ্ঞন্ন্ম। আত্মাকে জান, আত্মাকে লাভ করাই 
হইতেছে গীতার মতে নির্বাণে বর্তমান থাকা । ইহা হইতেছে নির্বাণ তত্বের 
উদার প্রসারণ। বৌদ্ধগণেব মধ্যে নির্বাণ সম্বন্ধে মোটামুটি চারি গ্রকার & 
মত দেখা যায়। প্রথম, নির্ববাণে সর্বসত্তার লোপ হয়। নির্বাণ শবের ধাতৃুগত 
অর্থ হইতেই বোধ হয় এই মতেব উদ্ভব হইয়াছিল, কারণ নির্বাণেব পর কি 
থাকে না থাকে বুদ্ধ এ প্রশ্্েব কোন উত্তর দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন । 
দ্বিতীয়, নির্বাণে সকল চৈতন্যের লোপ হয়--শুধু প্রাণহীন, চৈতন্হীন, জড সত 
থাকে । তৃতীয় মতানুসারে নির্ববাণের পব যাহা থাকে তাহ অনির্বচনীয়, 
সেই জন্যই বুদ্ধ সে সম্বদ্ধে কিছু বলেন নাই। চতুর্থ মতাম্ণসারে নির্ধবাণে 
স্থখছুঃখময় সাধারণ মানস ঠতন্যেরই লোপ হয়, কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্য বা বিজ্ঞান 
বর্তমান থাকে । সকল বৌদ্ধেরই মত যে, নির্বাঁণে বাসনা, কামনা, অহংভাব, 
অজ্ঞানের লোপ হয়। * গীতা দেখাইয়াছে, সাধনার দ্বারা এইরূপ অবস্থা লাভ 





শশী শী পাপী পাপী এপস সপ পপ 


৯. পুর্বববস্তী শ্লোকের ব্যাখ্যা) ষ্টব্য। 


৬২ শ্রীমন্তগবদগীতা। 


করিলে মান্নব আত্মাকে জানিতে পারে, আত্মাই হইয়। উঠে এবং তাহাই 
নির্বাপ। তখন যে সংসার বা সংসারের কম্ম বিলুপ্ত হয় না-_ স্বয়ং বুদ্ধের জীবনই 
তাহার প্রমাণ।*্ তবে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বুদ্ধ জীবিতাবস্থায় 
নির্বাণ লাভ করেন নাই, নির্ববাণের দ্বার পর্যস্ত পৌছিয়া তিনি জীবের প্রতি 
করুণার বশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন--অন্ত সকল অজ্ঞানবদ্ধ জীবকে নির্বাণের 
পথ দেখাইবার জন্য । যাহাই হউক, ইহা গীতার মত নহে; গীতার মতে 
সংসার ও সংসারের কম্মের সহিত নির্বাণেব কোন বিরোধ নাই । পরিপুগণের 
সকল কলুষ হইতে মুক্তি, এই মুক্তির ভিত্তিম্বরূপ সমতা ও আত্মজয়, 
স্বভুতেষু, সর্ধভূতের প্রতি সমভাব এবং সকলের জন্য কল্যাণকর প্রেম, 
যে সংশয় ও মোহ আমাদিগকে সর্বব-এক্যপাধক ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
রাখে তাহার চরম নিরসন এবং আমাদের মধ্যে এবং সকলের মধো যে এক 
অদ্বিতীয় আত্মা রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান_-এই সব হইতেছে নির্বাণের পক্ষে 
প্রয়োজনীয়, এই-সবকে লইয়াই নির্বাণ এবং ইহারাই নির্বাণের সারবস্ত, 
গীতার এই শ্লোকগুলি হইতে ইহাই স্পষ্টভাবে বুঝ।যায়।৮__শ্বীঅরবিন্দের গীত।। 


স্পর্শান্‌ কৃত্ব। বহির্বরাহ্যাংস্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ । 
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণো ॥ ২৭ 
যতেক্দ্িয়মনোবুদ্ধিমু নির্মেক্ষপরায়ণঃ। 
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো ঘঃ সদ। মুক্ত এব স:॥ ২৮ 


অন্য বাহ্ান্‌ স্প্শান্‌ বহিঃ কৃত্বা! চক্ষুঃ চ ভ্রবোঃ অন্তরে এব (রুত্বা) 
নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্ব। যতেব্দ্িয়মনোবুদ্ধিং মোক্ষপরায়ণঃ 
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ মুনিঃ ষঃ সঃ সদা মুক্তঃ এব । 

অন্নুনবীদি-বাহা স্পর্শসকল নিজের বাহিরে রাখিয়া, দৃষ্টিকে ভ্রমধ্যে 
নিবদ্ধ করিয়া, নাসিকার অভ্যন্তরে বিচরণশীল প্রীণ ও অপান বাষুকে সখান 
করিয়া, ইন্জিয়, মন এবং বুদ্ধিকে সংযত করিয়! মোক্ষপরায়ণ যে-মুনি ইচ্ছা, ভয় 
ও ক্রোধ বজ্জন করিয়াছেন তিনি সর্বদাই মুক্ত। 


শী শী শশী শশা তস্পি শেপ শত -- তি 


*. বুদ্ধ বোধিলাভের পর ৪৫ বৎসর জীবিত ছিলেন-_এবং নীনা স্থানে গমন করিয়া ধনু 
প্রচার ও সংত্বস্থাপন করিয়াছিলেন। আঁশী বণসর বয়সে মৃত্যুর পূর্বেধ শেষ কয়দিন পর্ত্ত তিনি 
কর্ম করিয়াছিলেন। 





পঞ্চম অধ্যায় ৬০৩ 


হ্যাশ্য। 


পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমেই অজ্জনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান অতি ম্পষ্টভাষায় 
বলিয়াছেন যে, কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কম্মযোগ ভাল । অথচ গীতার অনেক 
ব্যাখাকার এই অধ্যায়টিকে কন্মসন্নযানযোগ নামে অশিহিত করিয়াছেন, 
যেন এই অধ্যায়ে কম্মসন্ন্াসেরই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । শঙ্করাদি 
সন্ন্যাসিগণ কম্মসন্ন্যাসেরই প্রতিষ্ঠা করিতে চান, সেই দৃষ্টি লইয়াই তাহারা এই 
অধ্যায়টিতে তাহাদের নিজ মতেবই সমর্থন খুঁজিয়াছেন এবং তদনুপারে 
ক্পোকগুলি ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তবে ইহা স্বীকাধ্য যে, কম্মযোগের প্রশংসা 
প্রথমেই করিয়। গীতা ঘে ভাবে এই অধ্যায়ে জ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছে তাহাতে 
মনে হইতে পাবে যে গীতা কম্মযোগ অপেক্ষ। জ্ঞানযোগকেই বড বলিয়াছে, এবং 
সাধারণতঃ জ্ঞানযোগ ও কন্মসন্রাস একই বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু বস্তুত: 
গীতা কম্মযোগ হইতে জ্ঞানযোগকে পথক কখিয়া দেখে নাই, এই অধ্যায়ের 
প্রথমেই স্প্ঠভাবে বলিয়াছে যে যাহার। বালকের ন্যায় অল্পবুদ্ধি তাহারাই এই 
ছুইটিকে পৃথক বপিয়্। মনে করে (৫1৪ )। গীত। এই অধ্যায়ে জ্ঞানের উপর 
জোর দিয়াছে তাহার কারণ আত্মজ্ছান না হইলে কম্মযোগ পূর্ণতা লাভ করে 
না। সাধারণতঃ কন্মপন্নাস বলিতে বাহ কম্মত্যাগ বুঝায়, শঙ্করাদি সন্যাসিগণ 
তাহাই বুঝি্াছেন-কিন্ত গীতা এইরূপ বাহা কম্মত্যাগ অপেক্ষা কম্মযোগকেই 
শ্রেয় বলিয়াছে। তবে গীতার মতে প্রকৃত কম্মসন্র্যাস হইতেছে আত্যন্তরীণ-- 
লমত্ত কম্ম ব্রন্মে সংন্ন্ত করিয়া আপসক্তিশূহ্য হইয়া কম্ম করা (৫১০ )--এবং 
ইহাই প্রক্কৃত কম্মযোগ, যোগসংন্তন্ত কশ্মাণৎ। পঞ্চম অধ্যায়ে এই ভাবে সন্ন্যাস ও 
যোগকে এক করা হইয়াছে, ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই তাহ বল! হইয়াছে। 
শঙ্কর কিন্তু গীতার এই স্থম্মম সমন্ব্টি দ্রেখেন নাই--তিনি এই অধ্যায়ে বাহ 
কম্মত্যাগেরই শিক্ষা দেখিতে পাইয়াছেন এবং বিশেষ করিয়া এই অধ্যায়ের 
২৭৩ ২৮ শ্লোক হইতে তিনি নিজ মতের সমর্থন পাইয়াছেন বলিয়া জোর 
দিয়াছেন। এই ছুইটি শ্লোকের ভাষ্যের উপক্রমণিকায় তিনি বলিয়াছেন_- 
“কম্মযোগ হইতে জমে সত্বশুদ্ধি,। তাহা হইতে জ্ঞান ও সর্বকম্ম-ত্যাগ এবং 
তাহা দ্বারা মোক্ষ_-এই কথা ভগবান পদে পদে বলিয়াছেন ও বলিবেন।” 
বস্তুতঃ এই কথা শঙ্করাচর্ধয নিজেই পদে পদে বলিয়াছেন ও বলিবেন, ভগবান 
গীতায় কুক্্াপিও এ-কথা বলেন নাই যে, জ্ঞান হইলেই সর্ধবকম্মত্যাগ হয় 


৬০৪ শ্রীমদ্তগবদগীত। 


এবং সর্বকশ্ম ত্যাগ না করিলে মোক্ষ লাত হয় না। শঙ্করের মতটি গ্রকৃতপক্ষে 
গীতার মত নহে পাছে পাঠকের মনে এই সন্দেহ হয় তাই তিনি এখানে জোর 
দিয়া বলিলেন--"ভগবান পদে পর্দে এই কথা বলিয়াছেন ও বলিবেন।” 


আর এইরূপ জোর দিবার স্থবযোগও তিনি এই ছুইটি শ্লোকে বেশ 
পাইয়াছেন। এখানে যে সাধনার কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতেছে সর্বকশ্ম 
পরিত্যাগ করিয়া এক স্থানে স্থির হইয়া বপিয়। সমাধির ভিতর দিয়া মোক্ষ 
লাভের প্রঘত্ব করা। শঙ্করের যুক্তি এই যে, এতক্ষণ কশ্মযোগের কথ বলিয়া 
ভগবান এইবারে কন্মত্যাগ ও জ্ঞানযোগের অন্তরঙ্গ সাধনের কথা বলিতেছেন । 
প্রথমে কন্ষের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, তাহার পর কম্মত্যাগ ও জ্ঞানযোগ। কিন্তু 
বস্ততঃ: এই দুইটি শ্লোকে যেমন কম্মযোগের কখা বলা হয় নাই, তেমনই জ্ঞান- 
যৌগেরও কথাও বল হয় নাই-_-এই ছুইটি শ্লোকে যাহ! স্থচিত হইয়াছে তাহা 
হইতেছে খাঁটি রাজযোগ। জ্ঞানযোগের সাধনা হইতেছে শ্রবণ, মনন 
নিদিধ্যানন--আত্মতত্ব শ্রবণ করিয়া তাহ! মনে রাখিতে হইবে এবং গভীরভাবে 
সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে, আত্ম অনাত্ম বিচার করিতে হইবে। কিন্তু 
এখানে বঙ্গা হইতেছে চিত্ত ও মনের সমস্ত ক্রিয়াকে নিরুদ্ধ করিতে, এবং 
সেজন্য প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার অভ্যাস করিতে । যদি বল যায় যে, এইভাবে 
চিত্তকে নিরুদ্ধ কবিয়াই আস্মজ্ঞান লাভ করা যায়, অতএব ইহাজ্ঞান যোগেরই 
একটি অন্তরঙ্গ সাধন--তাহ! হইলে সমানভাবেই বল যাইতে পারে যে, ইহা। 
কম্দমযোগেরও অন্তরঙ্গ সাধন-__কম্মযোগকে পূর্ণ করিতে হইলে সম্পূর্ণভাবে 
নিষ্কীম ও অনাসক্ত হইতে হয়; কিন্তু মন যদি সর্বদা বাহা বিষয়ের দিকে 
উচ্ছজ্খলতাবে ধাবিত হয় তাহা হইলে এই নিষ্কামতা ও অনাসক্তি সম্ভব হয় 
না-তাই গীতা আত্মসংমের একটি শক্তিশালী প্রণালী হিসাবে এখানে 
রাজযোগের উল্লেখ করিয়াছে । গীতা তৎকালে প্রচলিত কোন সাধনাকেই 
অবহেলা করে নাই, ভিন্ন ভিন্ন লোকের প্রকৃতির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সাধনপ্রণালী 
উপযোগী হয়। সেই জন্য গীতা আত্মসংযম ও আত্মজ্ঞানলাভের উপায়রূপে 
যেমন বৌদ্ধগণের নির্বাণ সাধনার উল্লেখ করিয়াছে, তেমনি তদনুরূপ 
রাজযোগের চিত্রবৃত্তি নিরোধেরও উল্লেখ করিয়াছে । কিন্তু এ-সবেরই লক্ষ্য 
হইতেছে কম্মযোগকেই সর্ধাঙ্গস্ন্দর করিয়া তোল! & গীত পরের গ্লোকেই 


তাহা সুস্পষ্ট করিয়াছে এবং সেইটিই হইতেছে এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোক । 


